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গ্রন্থকারের নিবেদন 


মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরম ভক্ত ও মহা- 
প্রেমিক ছিলেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
তিনি যে-সমস্ত কাঁধ্য করিয়াছিলেন, সেই সকলের মূল ছিল 
মানব-গ্রীতি। এই প্রেমিক মহাত্বার অযাচিত প্রচুর স্নেহ ও 
পুণাসঙ্গ লাভ করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি নিজেকে 
ভাগাবান্‌ বলিয়া মনে করি। ১৮৯৩ অবের জান্ু.'রী 
হইতে ১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর পধ্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর 
আমি বরিশালে ছিলাম। অস্বিনীকুমার আমার শিক্ষক, 
গুরু ও পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাহার মুখে তাহার জীবন- 
কথা শুনিবার এবং তাহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার 
প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ আমার ভাগো ঘটিয়াছিল। 
এই কারণেই স্বীয় অযোগ্যতা বিস্মৃত হইয়া এই মহাত্বার 
জীবনী রচনায় আমি সাহসী হইয়াছি। এই পুস্তক প্রণয়নে 
আঁম ডক্টর শ্ত্রীধৃত সবরেন্্রনাথ সেন প্রণীত “অশিনীকুমার 
দত্ত”, স্বীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের “চরিত-কথা”, 
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ প্রণীত “যজ্ভঙ্গ”, দেশপুজ্য স্তর 
স্বরেন্দ্রনীথের “১ 1৪907 [0 1181176” এবং পরলোকগত 
খোর্সীলচন্দ্র রায় মহাশয়ের “বাখরগঞ্জের ইতিহাস” প্রভৃতি 
পুস্তক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় কালীপ্রসঙ্ন 


ভি এ 

ঘোষ, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
ললিতমোহন দাস, প্রিয়নাথ গুহ, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
রমেশচক্দ্র চক্রবত্তী, স্ুশীলকুমার দত্ত, গুণদাচরণ সেন, 
মনোমোহন চক্রবত্তী, রজনীকান্ত গুহ, ভবরঞ্জন মজুমদার 
প্রভৃতি মহোদয়গণ এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহে আমাকে 
যথেষ্ট আন্ুকুল্য করিয়াছেন। 

দ্বিতীয় সংস্করণে “সুচনা” “গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনী- 
কুমার” 'ত্রান্ষসমাজ ও অশ্বিনীকুমার, এই তিনটি নৃতন 
রচনা এবং অপর বন নৃতন আখ্যান সংযোজিত হওয়ায় 
পুস্তক প্রায় একশত পুষ্ঠা বাড়িয়াছে, কিন্ত পুস্তকের মূল্য 
পৃর্ববৎ দেড় টাকাই রাখা হইল। অশ্বিনীকুমারের 
সহধম্মিণী পূজনীয়া ব্ব্গীয়া সরলাবালা৷ দণ্ড, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ চক্রবন্তী এবং মদীয় স্ুহ্ৃদ্‌ শ্রীযুক্ত ভবরপ্ন 
মজুমদার অনুগ্রহ পুব্বক প্রথম সংস্কবণের পুস্তক পাঠ 
করিয়া নানাস্থলে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনের পরামর্শদানে 
গ্রস্থখানির উৎকধসাধনে আমাকে আশাতীত সহায়তা 
করিয়াছেন। নরেন্দ্র বাবু ও ভবরগ্জন বাবু পুস্তকের 
আছগ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন এবং অপর বহুপ্রকারে সাহায্য 
করিয়া আমাকে *চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 


বিনীত 
শরতকুমার রায় 


প্রকাশকগণের নিবেদন 


স্বর্গীয় শরৎকুমার রায় মহাশয়ের লিখিত “মহাত্মা অশ্বিনী- 
কুমার” গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের 
আকন্মিক মৃত্যুর জন্য নূতন সংস্করণ বাহির হইতে বিলম্ব হইল। 
এই সংস্করণে অনেক নূতন তথ্য ও পাঁচখানি নৃতন চিত্র 
সনিবেশিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা অশ্বিনীকুমারের 
্রাতুক্পত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ডক্টর স্শীলকুমার 
দত্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । বলা বাহুল্য বাংল 
দেশে ঘরে ঘরে অশ্বিনীকুমারের জীবন-কথার বহুল প্রচার 
ও আলোচনার সার্থকতা আছে। নৃতন আকারে প্রকাশিত 
্ন্থখানি পূর্বের মত বাঙ্গীলী সমাজে সাদরে গৃহীত হইলে 
আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। 


বিষয়-সূচী 
প্রথম অধ্যায়__বংশপরিচয় 
দ্বিতীয় অধ্যায়-_অশ্িনীকুমারের আগ্ভ-জীবন 
তৃতীয় অধ্যাঁয়__শিক্ষক অশ্বিনীকুমার 
চতুর্থ অধ্যায়__দেশসেবক অশ্বিনীকুমার 
পঞ্চম অধ্যায়--পরিবারে অশ্বিনীকুমার 
ষষ্ঠ অধ্যায় গরন্থকাঁর অশ্থিনীকুমাঁর ... 
সপ্তম অধ্যায়-_গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনীকুমার 
অষ্টম অধ্যায়__ব্রাঙ্মসমাজ ও অশ্িনীকুমার 
নবম অধ্যায়__ভক্ত অশ্বিনীকুমার 
দশম অধ্যায় অন্তিম জীবন 
একাদশ অধ্যায়- শ্রদ্ধাঞ্জলি 


১-১২ পঃ 
১৩-২৪ প্‌ঃ 
২৫-৬৭ পৃঃ 

৬৮-১৩৩ পৃ 
১৩৪-২৪৭ পৃঃ 
২৫-৫৭ পৃঃ 
২৫৮-৮৫ পৃঃ 
২৮৬-৩০১ প্‌ 
৩০২-১৭ পৃঃ 
৩১৮-৪২ প্‌, 
৩৪৩-৮০ পৃঃ 


৩৮১-৮৭ পৃঃ 


চিত্র-সূচী 


অশ্বিনীকুমার 

পিতা - ব্রজমোহন দত্ত 
মাঁতা__প্রসন্নময়ী 

মহাত্মা রামতম্ লাহিড়ী 

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র 

অশ্বিনীকুমারের সহধর্মিণী 

উকিল অশ্বিনীকুমার 

অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার 

আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় 

পণ্ডিত কালীশচন্ত্র বিষ্াবিনোদ *** 
ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ 

দেশসেবক অশ্বিনীকুমার 

স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় 

ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত 
অশ্বিনীকুমার ভবন__বরিশাল 
মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু 
তক্তিযোগ-প্রণেতা অশ্বিনীকুমার *** 
গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমাঁর 

ব্গীয় গিরিশচন্ মজুমদার 

মহাত্ম। বিজয়কুষ্জ গোস্বামী 


মুখপত্র 
১৫ পৃঃ 
২৩ পৃ 
৩২ পৃঃ 
৩৮ পৃঃ 
৪6 পৃঃ 
৬৫ পৃঃ 
৬৮ পৃঃ 
৭৩ পৃঃ 
৯৬ পৃঃ 
১৩৩ পৃঃ 
১৬৩৪ পৃ 
১৪৫ পৃঃ 
১৫৩ পৃঃ 
২৫০ পৃঃ 
২৫৮ পৃ 
২৬০ পৃঃ 
২৮৬ পৃঃ 
৩০৬ পৃঃ 


৩১১ পৃঃ 


[0৮০ ] 


তমাল তরুতলে ভক্ত অশ্বিনীকুমী র."* 
অশ্বিনীকুমার ্ 
শ্বশীনশয্যায় অশ্বিনীকুমার 
অশ্বিনীকুমার স্ৃতি-স্তস্তের ভিডি স্থাপন 
স্বৃতি-স্তস্ত 


৩১৭ পৃ 
৩৪৩ পৃঃ 
৩৭৫ পৃঃ 
৩৮৭ পৃঃ 
৩৮৮ পৃঃ 


সুচনা 


ফলের দ্বারা যেমন বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ 
কাধ্যের দ্বারা কম্ম-কন্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝ! যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ যিনি সৎকাধ্য করেন তিনি প্রশংসিত হন আর যে 
ব্যক্তি অসতকাধ্য করে সে নিন্দিত হইয়া থাকে । আমরা 
বলি, ইনি বহু সৎকাধ্য করিয়াছেন, দরিদ্রকে ধনদান করিতেন, 
রোগীর সেবা করিতেন, অতএব ইনি মহা প্রাণ ব্যক্তি । মানবের 
মহত্ব বিচারের এই যে সাধারণ পদ্ধতি আমরা ইহার নিন্দা 
করি না। কিন্তু এইপ্রকার বিচারপদ্ধতিদ্বারা মানুষের 
মনুষ্যত্বের পূর্ণ ছবি আমাদের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়, এরূপ 
মনে হয়'না । 

মানুষ তাহার কৃত কন্মরাজির সমষ্টি অপেক্ষা অনেক 
শ্রেষ্ঠ । যে-কোন ধর্মপ্রাণ মহাত্মা তাহার জীবিতকালে 
যে কয়টি সৎকাধ্য করিয়াছেন তাহার অন্তরে তাহার অপেক্ষা 
কত শতগুণ অধিক পুণ্যকণ্ম সাধনের আর্লাজ্ষা জাগরিত 
হইত আমরা তাহার হিসাব কোথায় পাই? পুণ্যপ্রেমের 
কত গ্াবরাজি তাহার অন্তরে অস্ফুটভাবে অস্কুরিত হইয়া 
বিলীন হইয়াছে । মানুষ তাহা জানিবার, বুঝিবার, ঠোঁখিবার 
স্বযোগ পায় নাই, কিন্তু যিনি অন্তর্ধ্যামী সাহার হিসাবের 


সুচনা] 


খাতায় সেইগুলিও জমার ঘরেই পড়িয়াছে। আব যে মহৎ 
উদ্দেশ্যগুলি মহাপ্রাণ ব্যক্তির অন্তরে_ অনিশ্চিত আকারে 
অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল সেই সকলের 'মধ্যে যতখানি 
মহত্ব, যতখানি গৌবব নিহিত আছে, সাধারণ মানুষ তাহ? কি 
করিয়া দেখিবে, কি প্রকাবে বুঝিবে? সেই সকল যে 
বিশ্বদেবতা দেখিয়াছেন, তাহার হিসাবে সেই সমস্তও ধরা 
পড়িয়াছে। 

ধাহারা কবি, যাহারা খষি তাহাদের অন্তরে সকল তত্ব 
আশ্চধ্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । খষি-কবি ক্রাউনিং 
তাহার লিখিত “73০1)1)1 1307) 722৮৮ নামক স্প্রসিদ্ধ 
কবিতায় লিখিয়াছেন-__ 


/১]] 1179111)09 11071090010 
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[২৪1))1 তাহার বিচারকর্দিগকে সাগ্রহে বলিতেছেন-__ 
তোমরা ঘষে আমাকে বিচার করিবার জন্ত আমার কৃত 
কাজগুলি গণন।' করিতেছ, কেবল এ কাঁজগুলি গণনা 
করিলেই কি আমার সত্যবিচার হইবে? কখনই খনহে। 
আমার “অন্তরে অস্কুরিত অস্ফুট আকাক্ষাগুলি, অনিশ্চিত 
উদ্দেশ্যগুলিও আমার হিসাবে ধরিতে হইবে । 


সচনা ৩ 


পা লীলা পি পা ০১ সই ত পি লিট এতে পিসি পি পি 


মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের চরিত-কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্বে আমরা পাঠকগণকে খধি-কবি ব্রাউনিংযের 
উক্ত মহাবাণীটি' স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি । গ্রন্থমধ্যে আমরা 
তাহার জীবনের কাধ্যাবলীর স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব । 
সেই বিবরণে তাহার মহত্ব ব্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
উহাতে তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণক্বরূপ দৃষ্ট হইবে ইহা আমরা মনে 
করি না। ্‌ 

যে বিদ্যালয়ের পুণ্যপ্রভা একদ! নিখিল বঙ্গ আলোকিত 
করিয়াছিল, অশ্বিনীকুমার সেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতা । তিনি তাহার পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড় গ্রামেও 
একটি উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় এবং শিক্ষাবিস্তারকল্পে পললীগ্রামে 
কয়েকটি অবৈতনিক নিম্নপ্রাইমারী পঠিশালা স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। যাহারা হিসাবী তাহারা হয়ত এইটুকুকেই তাহার 
শিক্ষাক্ষেত্রের কাধ্য বলিয়া মনে করিবেন । কিন্তু বস্তৃতঃ কি 
তাই? আমরা তাহা মনে করি না। অশ্বিনীকুমারের অন্তরে 
এই মহা! 'আকাজ্ষা জাগরিত হইয়াছিল যে, তিনি বিদ্যার্থী 
যুবকিগকে যথার্থ স্ুুশিক্ষা দান করিয়া খাঁটি মান্থুষ করিয়া 
তুলিবেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বনামধন্য বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্থলতে বিদ্যাদান করিবার 
জগ্ গ্ুলকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার কলেজে বিদ্যার্থীরা 
তিন টাক বেতনে পড়িতে পাইত। সর্ধবোপরি তিমি তাহার 
বিচ্যালয়কে বিগ্যাবিক্রয়ের বিপণি না করিয়া মানুষ গড়িয়! 


৪ সুচনা 


তুলিবার আশ্রমে পরিণত করিতে সতত সচেষ্ট ছিলেন। 
এইক্ষেত্রে বিচারপতি রাণাড়ের প্রতিষ্ঠিত ফাগুসন্‌ কলেজ 
তাহার আদর্শ ছিল। তাহার এই মহাচেষ্টার পুণ্যপ্রভাব 
সমগ্র বরিশাল জিলায়, কেবল বরিশালে কেন, নিখিল 
বঙ্গে নিপতিত হইয়াছে । “সত্য-প্রেম-পবিত্রতা” ছিল 
এই বিদ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনের ধ্যানমন্ত্র। বরিশাল 
সহরে অশ্বিনীকুমার সেই চল্লিশ বৎসর পুর্ধবে দেশবাসীর 
অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য যে আন্দোলনের 
স্ত্রপাত করিয়াছিলেন, উহারই ফলে এখনও শিক্ষায় 
বরিশাল নিখিল বঙ্গে শীর্বস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 
বরিশাল জিলায় পাঁচ হইতে পনর বৎসর বয়সের বালক- 
বালিকার সংখ্যা সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তেতাল্লিশ, 
এতম্মধ্যে এক লক্ষ বিয়ালিশ হাজার ছুই শত আশী জন 
লেখাপড়। শিক্ষা করে। অর্থাৎ বরিশাল জিলায় পাচ হইতে 
পনর বৎসর বয়সের বালকবালিকার শতকর! প্রায় একুশজন 
লেখাপড়া শিখিয়া থাকে । বরিশালবাসীর মনে অশ্বিনীকুমার 
এই শিক্ষান্মরাগ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
সেকথা যেন আমরা ভুলিয়! না যাই। 
পরছুঃখকাতর'অশ্থিনীকুমার আপনার হস্তে বিসুচিকা রোগীর 
সেবা করিয়াছেন। তিনি কত জনের এইরূপ সেবা করিলাছেন 
আমরা স্তাহার নিভূল হিসাব দিতে পারিব না। তিনি 
যখন ওলাউঠা রোগীর সেবা করিতে আরম্ভ করেন তখন 


সচন! 


বরিশালে কিংর্র' বঙ্গদেশের অপর €কান স্থলে সেবকদল গঠিত 
হয় নাই। বরিশালের সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে তখন 
ওলাউঠা রোগী রাখিবার কোন ঘর ছিল না। এখন যেখানে 
মেয়ে হাসপাতাল, উহার দক্ষিণে একটি নালার উপরে একখান 
ক্রমনিয্ন চালাঘরে রোগী রাখা হইত । জোয়ারের সময়ে কখনো 
কখনো সেই চালায় জল উঠিত, মাথ! নীচু না করিয়া কেহ এই 
চালাঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। অশ্বিনীকুমার আবশ্যক 
মতে এই ঘরে আপিয়। রোগীর সেবা করিতেন । তাহার সন্সেহ 
পরিচর্ধ্যায় এক ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে 
তাহাকে ভোট দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এই ব্যক্তি অশ্িনী- 
কুমারের প্রতিদ্বন্বীর প্রজা ছিল; তিনি লোকটিকে এই বলিয়া 
ভয় দেখাইয়াছিলেন-_“তৃই যদি আমাকে ভোট ন! দিস্তো 
তোর ঘর কাটিয়া তোকে ভিটা ছাড়া কর্ব।” উত্তরে সেই 
লোকটি বলিয়াছিল-_“তা” দিতে হয় দিবেন, কিন্তু যিনি জজের 
ছেলে, ঘরে যার কোন সুখের, কোন আরামের অভাব নাই, 
তিনি রাত দুপুরে সেই সব ছেড়ে এসে, ওলাউঠার সময়ে 
আমাকে সেবা! করতেন, তাকে আমি ভোট দিবই। এর জন্য 
আমি সব দণ্ড সইতে প্রস্ত আছি।” আর এক মুমূর্ধ, ওলাউঠা 
রোগীকে অশ্বিনীকুমার অপর কোন প্রকার যান না পাইয়। 
নিজের পৃষ্ঠে করিয়া পথিপার্্ব হইতে হাসপাতালে বহন করিয়া 
আশিয়াছিলেন। এই রোগী রোগমুক্ত হইয়। দেশে গিয়া অশ্বিনী- 
কুমারকে এক পত্রে লিখিয়াছিল-_“বাবু, আমার পিঠের চামড়া! 


৬ স্চনা 


দিয়া যদি আপনার পায়ের জুতা তৈয়ার করি] দেই তথাপি 
আপনার খণ হইতে আমি কদাঁচ মুক্ত হইতে পারিব নী।৮ যে 
প্রেম, যে মহাভাবের আবেশে প্রেমিক অশ্বিনীকুমার এই সকল 
রোগীর সেবা করিতেন, সেই প্পেম, সেই মহাভাব তাহার কৃত- 
কাধ্যের সমষ্টির কত উদ্ধে বিরাজ করে আমরা পাঠকদিগকে 
তাহাই চিন্তা করিতে অন্থরোধ করি। 

দেশের হুর্গতি দূর করিবার জন্য ধাহারা বিদেশীর মুখের 
দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আছেন, দেশসেবক অশ্বিনীকুমার 
কোনদিন এ সকল দেশসেবীদের সহিত একমত হইতে পারেন 
নাই। তাহার দৃষ্টি ছিল ঘরের দিকে ; পরের দিকে চাহিবার 
মত তাহার মনের গতি ছিল না। আবেদন-নিবেদন-মূলক 
আন্দোলনের সহিত তাহার যোগ ছিল; কিন্তু উহার প্রতি 
কম্মিন্কালেও তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি দেশবাসীর মনে 
দেশাআবোধ জাগাইয়! তুলিয়া তাহাদিগকে সকল দিক্‌ দিয়া 
অগ্রসর করিয়। দিবার অভিলাধী ছিলেন। এই ভাবের ভাবুক 
ছিলেন বলিয়! তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর পুর্বে জাতীয় মহাসমিতির 
এক অধিবেশনে কংগ্রেসকে তিন দিনের তামাসা বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন_“মহাসমিতির কাধ্য 
নিখিল ভারতের সম সংবৎসর ধরিয়া! চালাইতে হইবে, তিন 
দিন সভা করিয়া কেবল বক্তৃতা ও প্রস্তাব করিলে চলিবে না । 
জাতীয় মহাসমিতির কাধ্যের জন্ত বেতনভোগী প্রচারক পাঠাইতে 
হইবে ।” : তাহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিলেও 


আুচনা প 


উহ্থাতে কংগ্রেসকিশরী ফেরোজসাহ.নুদ্ধ হইয়া অশ্বিনীর্কুমারের 
কাপড় ধরিয়া টানিয়া বসাইয়! “দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
অশ্বিনীকুমার আপনাকে জয়যুক্ত ও গৌরবাদ্বিত করিবার জন্য 
দেশের সেবা করিতেন না, জননী জন্মভূমির ছুঃখমোচনই 
তাহার দেশ-সেবার উদ্দেশ্য ছিল। জাতীয় মহাসমিতির আর 
এক অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বায় মহাশয়ের 
“নন্দলাল” কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন__“আমর! 
অনেকেই নন্দলালের মত স্বদেশসেবক । দেশের জন্য সর্ববতো।- 
ভাবে আপনাকে দান করিতে ন। পারিলে আমাদের দ্বারা দেশের 
কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না 1৮ 
আজিকার কথা নহে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পুর্ব, অশ্বিনী- 
কুমার বাঙ্গালীকে সর্ববতোভাবে “ম্বদেশী” গ্রহণ করিবার জন্য 
আহ্বান করিয়াছিলেন । তিনি যখন তাহার রচিত ম্বদেশী 
সঙ্গীতগুলি “ভারতগীতি” নামক পুস্তিকায় প্রচার করেন, 
তখন জাতীয় মহাসমিতি সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; উক্ত 
সঙ্গীত-পুস্তিকায় তিনি তাহার সরল ভাষায় বলিয়াছেন__ 
বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান কে বলে সংসারে ? 
এমন বোক1 কোথাও না! দেখি কাহারে । 
দেশের প্রতি নাই মমতা, বিদেশীয়ের পায়ের জুতা 
যা" করে ইংরাজ তাই ভাল তার/বিচারে । 
বাঙ্গালী বাবু যারা, এমন হতমূর্খ তারা 
শুটকী চুরটের লেগে, অন্থুরী তামাক ছাড়ে। 


টু স্চনা। 


সানা আতর গোলাপ*ত্জে, বিলাতী ত্লাসে মজে 
কত টাকা উড়ায় তাঁরা, ভন্ম ল্যাভেগারো। 
ছু'দিন স্কুলে গেলে, দেশী খাওয়া যান ভূলে 
পরমান্ন ছেডে তুষ্ট গোমাংস আহারে । 
এই যে আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, বাক্যালাপে, 
পোঁষাকে বিদেশী মোহ, এই মোহই বাঙ্গালীর মনকে দাসত্বের 
শত বন্ধনে বাধিয়া রাখিয়াছে । এই মোহনিদ্র। হইতে জাগাইবার 
জন্য অশ্বিনীকুমার তাহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া 
বলিতেছেন__ 
স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে 
আধ্য নামে কি সম্ভবে জীবনে দেখাও বে। 
সেই পীঁয়ত্রিশ বৎসর পুর্বে অশ্বিনীকুমার স্বদেশসেবা 
হিন্দু-মুসলমান সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন__ 


“আয়রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে 
প্রণমি ভারতমাতার চরণকমলে ৷ 
আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই 


এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে । 
ভক্তিযোগবক্তা অশ্বিনীকুমারের জীবনে ভক্তির রাগিণী 
নিরন্তর বস্কৃত হইত । তাহার সকল কম্মই ভগবৎপ্রেমের 
অফুরন্ত প্রঅ্রবণ হতে উৎসারিত হইত। তিনি ছিলেন 
মহাপ্রেমিক। চির-কৌতুকী সদানন্দ অশ্বিনীকুমারকে প্রত্যক্ষ 
করিবার সৌভাগ্য যাহাদের ঘটিয়াছিল, তাহাদের মাঁনপনেত্রে 


স্থচনা ৯) 


তাহার সেই হাশ্তান্ন্দর মুখের পুণ্যজ্টোতিঃ এখনও জ্বল্‌ জল্‌ 
করিতেছে । সেই মুখের মধ্যে এমন পবিভ্র ভাগবত-গ্রী ছিল, 
তাহা একবার দেখিলে চিরজীবনে আর ভুলিবার সাধ্য 
ছিল না। 
আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার আনন্দের মধ্যে জন্মলাভ 

কবিয়া চিরজীবন আনন্দে যাপন করিয়া আনন্দলোকে 
মভাপ্রস্থান করিয়াছেন । তিনি যখন নির্বাসিত হইয়া লক্ষষৌ 
কারাগারে ছিলেন, তখন কারাকক্ষের কঠিন প্রাচীর ও ধুলি- 
রাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দে পূর্ণ করিয়া একাকী নৃত্য 
করিতেন এবং মনের আনন্দে ধুলিমুষ্টিকে চুম্বন করিতেন । তিনি 
তাহার এই আনন্দ, এই স্ফ্‌প্তি সঙ্গীতে সুস্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন-_ 

আমি যারে করি পুজা 

সে স্ৃত্তি মুলুকের রাজা, 

'স্কৃত্তিতে তার বাজ চে বাজন, স্ফত্তির হচ্ছে গান। 


এই আনন্দের আবেশেই অশ্বিনীকুমার স্বরচিত সঙ্গীতে 
বলিয়াছেন-_ 
(তখন) অনলে অনিলে জলে মধু-প্রবাহিনী চলে, 
মেদিনী হয় মধুময় ; 
তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মুদ্গ বাজে, 
মধুর মধুর ধ্বনি হয়। 


১৩ সচনা 


প্রতীচ্য কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির ভিতঞ দিয়া কি ভাবে 
পরমেশ্ববের সহিত সম্মিলিত হইতেন, উহা দেখাইবার জন্য 
অশ্বিনীকুমার কবির চিত্রিত “পরিব্রাজকের” (17০ ৮/ 0770 0০) 
ছবির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,_“পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণ 
রবি, অর্য্যাংশু-সআ্াত বন্ুুন্ধরা, মহাসাগরের অন্বরাশি স্র্য্যকিরণ- 
রঞ্জিত মেঘমালা প্রভৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন, তাহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইল-_- 
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যে দেবতা আনন্দরূপে, অমুতরূপে বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া আছেন, তাহাকে দেখিবার মত এই যে খবি-দষ্টি, কবি- 
দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি ইহা লক্ষের মধ্যে একজনও লাভ করিতে 
পারেন না । ভাগ্যবান্‌ অশ্বিনীকুমার এইরূপ দিব্যদৃষ্টিসম্পনন 
ছিলেন৷ পুজনীয শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে 
শ্রুত একটি ছোট আখ্যানের উল্লেখ করিয়া অশ্বিনীকুমারের এই 
আনন্দান্তুভূতি বিবৃত করিতেছি । 

অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক, বরিশাল সহরের ভক্তগণ- 
সঙ্গে লাখুটিয়ার জমিদার স্বীয় রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের ভবনে প্রায় প্রত্যহ ধন্মালোচনা করিতেন । নামগানে 
তিনি এমন মাতিয়া যাইতেন যে, কখনো নাচিতেন, কখনো 
কাদিতেন, কখনো ধা সংজ্ঞাহীন হইয়। ধরাতলে পড়িয়া যাইতেন। 
এইরূপ এক ধন্মসভায় তিনি একদিন উন্মুক্ত জানালার মধ্য 
দিয়া আকাশে চন্দোদয় দেখিতেছিলেন। ভাবানেশে তাহার 


সুচনা ১১ 


চোখ, নাক, পশুস্থল আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছিল। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া জগদীশ বাবু এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে 
ছিলেন । নাসিকা হইতে জল পড়িতেছে দেখিয়া মুছুম্বরে তিনি 
জিজ্ঞাস করিলেন-_-“আপনার কি সন্দি হইয়াছে ? কৌতুকী 
অশ্বিনীকুমার উত্তর করিলেন__-“হী, এ চাদা-সদ্দি 1৮ 

চাদ দেখিয়া অশ্বিনীকুমার এই যে গভীর আনন্দলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহার রচিত “ভক্তিযোগে ও “প্রেমে” বনু 
স্কানে তিনি নান। প্রকারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন । প্রপেম- 
পিপাস্ত যুবককে তিনি বলিয়াছেন__“কয়েকদিন চাদের দিকে 
তাকাও, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইবে । প্রকৃতির সুন্দর ছবি দেখ, 
নদীর কুল্‌ কুল্‌ ধ্বনি শ্রবণ কর, মলয় মারুত সেবন কর, ফুলটি 
কেমন ফটিতেছে দেখিতে থাক, বৃষ্টিপাতের মধুর গম্ভীর আনন্দ 
মন্থুভব কর, হৃদয়ে প্রেম আসিবে । প্রকৃতির মনোহারিণী মৃত্তি 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভালবাসায় পুর্ণ হয়। “ফুলের গন্ধে 
মনে পড়ে তারে যারে ভালবাসি” । প্রেমময়ী প্রকৃতির নিকট 
উপস্থিত হইলেই তিনি হৃদয়-ভাণ্ড প্রেমে পুর্ণ করিয়া দেন। 
তাই চারিদিকের অগণ্য মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ বোঝাই 
করিয়া লও 1” 

আমাদের চারিদিকের এই বিশ্ব-প্রকৃতি আমাদের কাছে 
অর্থশুহ্য, ভাষাশুন্য, ইহাই ধাহারা কবি, যাহারা ভক্ত তাহাদের 
নিকট আনন্দের নিঝর। এই মধুরসের আত্বাদন পাইয়া 
অশ্রিনীকুমার গাহিয়াছেন-_ 


১২ শচনা 


বজরব, মেঘধ্বনি, গুরু, সোম, র"হু, শনি, 
মধুরসে সকলই ভরপুর । 


এই মধুরসে হৃদয়পাত্র পূর্ণ ছিল বলিয়া অশ্বিনীকুমার 
লিখিতে পারিয়াছেন--“এই অবস্থায় যখন পঁছছিবে তখন 
আনন্দের আর সীমা থাকিবে না ; তখন সম্মুখে যাহা দেখিবে 
জড়াইয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইবে, বৃক্ষের পত্রে পত্রে চুম্বন 
করিতে ইচ্ছা হইবে, পুকুরের প্রত্যেক জলবিন্দু, টাদের 
প্রত্যেকটি কিরণ তোমার প্রাণের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে 
চেষ্টা করিবে, রাস্তার ধুলিমুষ্টি হাতে তুলিয়া বিহ্বল হয়! 
পড়িবে, পাথরের ভিতর স্ুধাধারা বহিবে | 

আনন্দের উপাসক সদানন্দ অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ভাগ্ 
এমনই মধুরসে ভরপুর ছিল বলিয়া তিনি অতিসহজ অন্তরঙ্গতার 
সহিত সকলকে ভালবাসিতে পারিতেন এবং এই ভক্তের চিত্ত 
শতদলের মধুগন্ধে আকুল হইয়া বাল-বৃদ্ধ-যুবক সকলে তাহার 
চারিদিকে ভিড় করিত । 


পাপ পাস টিপ শী সী 


হবক্রাত্ভা। ভশ্ল্িশীল্ুহ্াল্ দত্ত 


সা হটে ৯৮৮১০ 


প্রথম অধ্যায় 


ল€ুম্পস্পভ্রিল্জ 


মহাত্মা অশ্থিনীকুমারের পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড বরিশাল 
জিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামটি বরিশাল সহর 
হইতে সতর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বরিশাল হইতে 
নাদারীপুর পধ্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা আছে তাহা এই 
গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়।ছে। এই রাস্তার পার্থে ষে খাল আছে 
তাহা দিয়া মাদারীপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকেরা 
নৌকাযোগে বাখরগঞ্জের নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া 
“থাকে । 


অশ্বিনীকূমার এই গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেলে। মহারাজ আদিশুরের সময়ে কান্তকুজ হইতে পাঁচ 
জন যাজ্জিক ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন সহচর কায়স্থ 
আসিয়াছিলেন। পুরুষোতুম দত্ত ইহাদের অন্তম। তাহার 


রি মহাঁতআা অশ্বিনীকুমার 


বংশধর সদানন্দ ও সনাতন দু সর্বপ্রথম বাটাজোড়ে বসতি 
স্থাপন করেন। বাটাজোড়ের দত্তবংশীয়েরা ইহাদের বংশসম্ভুত। 
ইহারা সুক্রিয়ান্বিত। 

দানে বাটা ক্রিয়ায় জোড়। 

তার নাম বাটাজোড় ॥ 


ইহাদের সন্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে । 
হতারা বাজ্োরোড়া পরগণার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তালুকদার । 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজত্বের সময়ে নবাব 
সরকারে চাকুরী করিয়া অথ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । অশ্বিনী- 
কুমারের পৈতৃক বাটাতে একটি দীঘিকা আছে । সেইটিকে 
“মঘের আধি” বলা হয়। প্রবাদ আছে যে মুসলমান নবাবদিগের 
শাসন-সময়ে মঘেরা একরাত্রিমধ্যে এ দীঘি কাটিয়াছিল। 
এক্ষণে জগদ্ধাত্রী পুজা উপলক্ষে বাটাজোডের বিখ্যাত বাজারে 
সপ্তাহকালব্যাপী “মেলা” বমিয়। থাকে । 

অশ্বিনীকুমারের প্রপিতামহ নিষ্ঠাবান্‌ ধাশ্মিক গতিনারায়ণ 
দত্ত মহাশয় গ্রামে থাকিয়। স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেন। তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্মিণী তাহার সহিত 
সহমৃতা হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরও তাহার পিতার ন্যায় 
ধাশ্মিক ছিলেন। জপতপেই তাহার সময় অতিবাহিত হইত । 
তাহার জ্যেষ্টপুত্র হরমোহন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ছিলেন। 
গ্রামবাসীরা সকল বিষয়ে তাহার স্ুপরামর্শ এবং নিরপেক্ষ 





পিহা-এ্জমোহন দন্দ 
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শালিসী বিচার মানিয়া লইতেন। কনিষ্ঠপুজ্র গৌরমোহন 
নাদারীপুরে ওকালতী করিতেন । নন্দকিশোরের দ্বিতীয় পুঞ্র 
অশ্বিনীকুমারের জনক ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ১৭৪৭ 
শকার্ধে ৩বা আশ্বিন রবিবার বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার বয়স যখন পনর কি ষোল বৎসর তখন পধ্যস্ত 
তিনি বাঁলস্থলভ খেলাধুলা ও আমোদ-আহলাদেই দিন কাটাইয়া 
দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাহার পিতৃদেব ব্রজমোহন দত্ত 
মহাশয় সম্বন্ধে ব্রজমোহন বিগ্ালয়ের প্রধান শিক্ষক পুজনীয় 
শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 


_যখন আমাদের গ্রামে কেহই, আমাদিগের গ্রামে কেন, বাখরগঞ্জ 
জিলাতেই, প্রায় কেহই ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন নাই, তখন 
পিতৃদেব কাহাকেও কিছু ন! জানাইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেই 
সমযে কলিকাতায় যাঁওয়! কি দুরূহ ব্যাপার ছিল তাহ] ত বুঝিতেই 
পার। যতদুর মনে পড়ে, শুনিয়াছি কপর্দকশূন্য অবস্থায় তথায় 
উপস্থিত হইয়! তিনি স্বকীয় চেষ্টায় জলটুক্গির স্কুলে অর্থাৎ ভবানীপুরে 
লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির স্কুলে তিন বৎসর ইংরাজী শিক্ষা করেন। 
তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮ বৎসর বয়সে বানারিপাড়া স্কুলে ১৫. 
টাকা বেতনে মাষ্টার হন। মাগ্টারী করিতে করিতে তাহার মনে হইল-_ 
“একি ক্ষুদ্র বেতনের কাধ্য করিতেছি ! বড় হইতে হইবে ।” তখন একট 
00181996169 পরীক্ষা ছিল, সেই পরীক্ষায় যে কয়েকজন নির্বাচিত 
হইত তাহার! মুন্সেফ হইতেন কিন্থা ইচ্ছা করিলে সদর দেওয়ানী 
আদালতে উকীল হইতে পাঁরিতেন। বর্তমান হাইকোর্টের নাম 
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তখন সদর দেওযানী আদালত ছিল । পিতৃদেব মাষ্টারী করিতে কারিতে 
সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তৃত হইলেন । 'সনেকে নাকি তাহাকে উপহাস 
কারয়াছিল? কিন্ত তিনি তাহা গ্রাহা করিতেন না। পোঁকেব উপহাস, 
নিন্দা গ্রাহা না করাই তাহার স্বভাব ছিল। তিনি আমাদিগকে 
বশিতেন_-“দে।পেষেকে কখনও গ্রাহ্াা কবিবে না। যাহা খাঁটি 
বুঝিয়াছ কবিয়া যাঁও, যাহার যাহ! বলিতে হয খলুক |” দেখিযাছি 
কোন কাজে নিন্দা হইবে খলিলে, তিনি বলিতেন,_-তা?গে ভাবো 
তোমর। |” 

তাহ তীহার উচ্চ পক্ষ্য দেখিয়া যাহার! হাসিভ [তিনি তাহাদিগের 
কথা তৃণবৎ্ উড়াইরা 1দতেন । আমাদিগের লক্ষ্য যাহাতে শচ্চ হয় 
তজ্ভন্ত তান প্রায়ই বালতেন, “মা পি ৩ হাঁতী, পুঠি ত ভাগাপ ৮ আরও 
বলিতেন, যেখানে থাকবে সেইখানেই যেন প্রধান হ'য়ে থেকো। 
সেই 05692৮এর কথাও “] 9191] 75600106609 07508 10082 01) 2 
ড111200 6172৮70 6159 86900100 71) 10109” এই ভাব তাহার অনেক 
কথায়ই প্রকাশ পাইত। আমার টাক উপাঙ্জনের বড় প্রবৃত্তি 
নাই দেখিয়া একদিন বলিয়া ছিলেন--“তা৷ টাক রোজগার কর না! কর, 
তার সন্ত মি না, কিন্ত যে জায়গায় থাকবে সে জায়গাট। যেন গরম 
হয়।” একটু উচ্চদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্ত অনেক কথা বলিতেন। 
“আমার কিছু হবে না, আমি আর কি কর্‌তে পারি?” এরূপ দুর্বপতার , 
কথ। শুনতেই পারিতেন না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে দেখিলে 
আনান্দত হুইতেন। “আমাদারা হবে না, ওপথে বড় ভয় আছে, 
বিপদ আছে” এরূপ কথা একেবারেই পছন্দ করিতেন না । বলিতেন 
«কলম্বস্‌ ভুয়া মরিবার ভয় করিলে কখনও আমেরিকা আবিষ্কার 
করিতে পারিতেন না। তাহার “মানব" নামক পুস্তকখানির উপসংহারে 
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এরূপ ভাবের অনেক কথা আছে । তিনি চিরদিনই সাহসী ছিলেন। 
পেন্সন্‌ লইবার পরে হরিদ্বার, হৃধীকেশ, জাঁলামুখী প্রভৃতি দর্শন করিতে 
বান ঃ জ্বালামুখী হইতে মাগ্ডি, রাওয়ালেশ্বর প্রভৃতি হিমালয়ের মধ্যে 
অনেক স্থলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেব যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু 
ছিলেন, এ বৃদ্ধ বয়সে যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে পড়িয়। 
খাকিতেন এবং ছুর্গম পথে চলিতে কষ্টবোধ করিতেন না । তাহার 
নঙ্গীন ভৃত্য গোপাল ও আমার ভগিনীপতি কালীহর রায়ের মুখে এই 
সক্ল কথ শুনিয়াছি। কালীহরও তাহার সঙ্গে ছিলেন। গোপাল 
ও কালীহর এ পৃথিবীতে থাকিলে তাহাদের মুখে তাহার সাহস ও কষ্ট- 
সহিঝুতার কথা অনেকে শুনিতে পাইত। বাঁক, মাষ্টারী করিতে 
করিতে মুন্লেফী ও সদর দেওয়ানী আদালতের ওকালতী পৰীক্ষা 
দিবার কথা বলিতেছিলাম। সেই পরীক্ষায় নির্বাচিত হইয়া সদর 
দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়! মাত্র পাঁচ মাস ওকালতী করেন। 
আমার পিতামহ বিষয়ী লোক ছিলেন না। তিনি নাকি দিনে দুপুরের 
পর অবধি ও রাত্রেও প্রায় একট! পর্যন্ত পূজা আহ্নিকে রত থাকিতেন। 
তখনকার" দিনে ভূসম্পত্তি হইতে তাহার বাষিক ৯০০২ টাকা আয় 
হইত । যদিও গৃহে অনেক লোক ছিল না, তথাপি তাহার তাহাতে 
কৃলাইত না । তিনি খণদায় গ্রস্ত হইয়াছিলেন । 

পিত্দেবের জনহিতৈষণা ও স্বদেশ এবং ম্বজাতি-প্রীতিও বিশেষভাবে 
উল্লেখ্ঠযাগ্য । যখন পটুয়াখালীতে তিনি মুন্সেফ.. ভিপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
ডিপুর্টা কালেক্টর ছিলেন (এক সময়েই এই তিনের কাধ্য করিতেন), তখন 
আমার £শশবে একদিন দেখিলাম,পিতৃদেব হাটুর উপরে ধুতি তুলিয়া প্রায় 
জানু সমান কাদা ভাঙ্গিয়া অতি ভ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন । কিঞ্চিৎকাঁল 
পরে দেখিলাম, কতকগুলি লোক তাহার সঙ্গে কয়েক ব্যক্তিকে অতি 


৬ 


১৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


কষ্টে লইয়া আসিল এবং তাহাদিগকে ঘুরপাক দিষা কি অন্ত প্রকারে 
তাহাদিগের নাঁকমুখ হইতে জল বাহির করিতে লাঁগিল। শুনিলাম. 
এক নৌকা! ডুবিয়াছিল এবং এ লোকগুলিও ডুবিতেছিল। তাহারা 
বাচিযা গেল। আর একদিন পটুয়াখালীর বাজারে আগুন লাগিয়াছিল, 
দেখিলাম, পিতৃদেব বেগে ছুটিয়া গিষা তাহ নির্ববাঁণের ব্যবস্থা করিলেন । 
ষখন ষশোহরে ছোট আদালতে জজ. ছিলেন, তখন তিনি উকীলদ্দিগকে 
উপদেশ দিয়া গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত লোকদ্দিগের জন্য একটি জলসত্রেব 
বন্দোবস্ত করিযাছিলেন। তৃষ্ণার্তগণ মধুর সরব পাঁন করিতে 
পাইত। অনেক লোক অধিক স্থদে টাকা ধার করিয়া বিপদগ্রস্ত 
হয তজ্জন্ত অল্প স্থর্দে টাকা দ্দিবার জন্ত তীহারই উদ্যোগে ষশোহরে 
লোঁন অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

যখন তিনি রঙ্গপুরে ছিলেন তখন একবার লাইব্রেরীর সংবাদপত্র 
ও পুমস্তকাঁদি নেওয়া লইয়া ইউরোপীয় ও বাঙ্গালীগণের মধ্যে বিবাদ 
হয়, পিতৃদেব তাঁহার মীমাংসা! করিয়া দেন। ইউরোপীয় পরিচাঁলিত 
সংবাদপত্র ইংরেজগণ প্রথমে নিবেন এবং বাঙ্গালী কি এ দেশীয় সম্পাদক- 
পরিচালিত সংবাদপত্র বাঙ্গালীগণ প্রথমে নিবেন, তদনুসারে কার্ধ্য 
চলিত। লা রিপনের সময়ে মিউনিসিপালিটাতে সভ্য-নির্ববাচন- 
প্রথা প্রচলিত হওয়ার পূর্ববে বরিশালে করদাতৃগণঘ্বারা নির্বাচন প্রথা 
প্রচলনের জন্ত এক আবেদনপত্র পাঠান হইয়াছিল। সেই আবেদুদ্লস 
সময়ে কতক বরিশালবাসী উহার বিরোধী হইয়াছিলেন। " কেহ 
কেহ বলিয়াছিলেন__"আমর! এরূপ নির্বাচন চাহি না। সেই সময়ে 
একটি সভা। করিয়া, ঘতদুর পাইতে পারি, ততদু'র শাসনভার আম্দিগের 
হস্তগত করার চেষ্টা করা নিতাস্ত কর্তব্য এবং আমরা প্রথমে 
উত্তমরূপে কৃতকাধ্য না হইলেও ক্রমে হইব এবং তজ্জন্ত উদ্ভম আবশ্তক ১ 


বংশপরিচয় ১৯ 


এই মর্মে পিতৃদেব এক বক্তৃতা করেন, তদ্দারা সেই আবেদনপত্র 
প্রেরণের বিশেষ সাহাব্য হইয়াছিল । 

শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাহার প্রাণে কির'প আকাজঙ্ষা ছিল, 
রক্তমোহন বিগ্ভালয়ই তাহার প্রমাণ করিতেছে । জিলা স্কুলে ছয় শতের 
'অধিক ছাত্র হইলে, সে গৃহে আর স্থান হয় না, স্কুল কমিটা হইতে গৃহ 
বৃদ্ধির জন্য সরকারে লেখা হইল, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অন্বীকৃত হইয়া 
একটি বে-সরকারী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। আমাকে কমিটা 
তাহা স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন । বাবা তখন তাহার পদত্যাগ 
করিয়া হরিদ্বারে আছেন। যেমন তীহাকে লিখিলাঁম, অমনি স্কুল 
স্থাপনের আদেশ করিলেন। জুন মাসে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, আগষ্ট 
মাঃম তিনি বরিশালে আসিলেন। আসিয়া স্কুলের গৃহগুলি নির্ীণ 
করিতে তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহ দেখাইয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
বিগ্ভালয় হইতে যেন কোন লাভ করা না হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
আমাদিগকে অনুরোধ করেন। নামটি তাহার দেওয়া নয় তিনি 
ন্োঁসন্তাল স্কুল নাম করিতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাঁম_-“সকলে 
অখিনী বাবুর কুল বলে, টাকা আপনার, আমি আপনার নামে স্কুলের 
নাম করিব, এ বিষয়ে আপনার অবাধ্য হইলে দোষ হইবে ন1।, 
র নামে ইহার নামকরণ করি। 
গর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জগ্ঠ পিতৃদেব বাধিক চল্লিশ টাকার 
একি পুরস্কার স্থাপন করেন, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। গ্রামে 
মাইর স্কুলের জন্ত তিনি একটি ইইকালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
উপনিষুদ ও বেদান্ত প্রচারের জন্ত কাশীধামে মাসিক দশ টাকার একটি 
বৃদ্ি স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুইবার দুইটি ছাত্র বৃত্তি লইয়! কিছুদিন 
পাঠ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়! সেই বৃত্তি রহিত কর! হুয়। 





২৬ মহাত্মা অঙ্শিনীকুমার 


৯ পস্টিপী এ সপা্িপাির্পী পি এসি পো পস্চিলাসটিত ৯০৯ ৫৫৯ সপ পো পাস্ছি ল ৫৬ স্পিসিপাসিি ভিত পাস 


শাস্তি ম্র্ত 


ষে দিন তিনি পরলোকগমন করেন, সেই দিনই মধ্যাহ্ন তিনি 
আমাকে স্কুলটি কলেজে পরিণত করিতে বলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 
“মাত্র দেড় বৎসর স্কুলটি হয়েছে, পাঁচ বৎসর পরীক্ষার পরে এফ. এ. ক্লাস 
থোল! কর্তব্য ।” শুনিয়৷ বলিলেন, “তবে তাহাই করিও |” সেই দিনই 
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোঁকে চলিয়া! গেলেন। 

তাহার মানসিক শক্তি সশ্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। তাহার এমন 
একাত্তাভিনিবেশ ছিল যে, শুনিয়াছি একদ্দিন কি পাঠ করিতেছিলেন, 
এ দ্রিকে তাহার পা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়াছে, তাহা কিছুই টের পান নাই। 
বোধ হয় এই প্রকার একাস্তাভিনিবেশের ফলে অসাধারণ স্বতিশক্তির 
অধিকারী হুইয়াছিলেন। যাত্রাগাঁন শুনিতে যাইয়া যে যে গান 
শুনিতেন তাহার পর্দগুলি বাড়ী আসিয়া অনায়াসে বলিয়া বাইতেন। 

যেমন একদিকে মানসিক শক্তি ছিল-_অন্দিকে তাহার বিচার- 
কুশলতাও অসাধারণ ছিল । শুনিয়াঁছি তাহার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল 
অতি অল্লপই চলিয়াছে । একটা মোকদ্দমার কথ। শুনিয়াছি, হাঁইকোটে 
তাহার নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছিল; কিন্তু বিলাত আপীলে আবার 
তাহাই স্থির হইয়াছিল। যেমন এদিকে মানসিক শক্তি ছিলঃ তেমনি 
থাটিতেও পারিতেন। সময় ন্ট করিতে দেখিতে পারিতেন না+ দিবা- 
নিদ্রা কি তাসপাশ। খেলা তাহার চক্ষুঃশূল ছিল । বাসার লোক ল্লবিবারের 
আগমনে বড়ই সন্ত্রস্ত হইত। রবিবারে কর্তা বাসায় থাকিয়া এখ্বানুক+ন. 
জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে, টানাটানি করাঁইবেন, কি 
ধরূপ'যাহা হয় কিছু করাইবেন, ঘুমাইতে দিবেন না, ইহাই তাহাদ্িহগর 
ভয়ের কারণ ছিল। তান খেল! সম্বন্ধে একদিনকাঁর ঘটনা! বলি। একদিন 
আমাকে. উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, আমি যাইয়া দেখি, কতকগুলি তাস: 
বাছ্ুতে উড়াইয়৷ দিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, “ওরে বাসায় কে তাস 


বংশপরিচয় ২১ 


লসর ৮ লি সি তত স্পিরিট তিনি সি সি সপাসি শা স্পি সিল আর তা পিস্পবিপতি সপ স্পিন সস তর সা সিসি লাশটি পাস সস শি স্টিম সী? নম এস সম সি সি পরস্সিআ্িতি উল উপশম 


খেলেরে ? ছ্যাখ. দেখি হাওয়া কেমন সুন্দর ্র তাস খেল্ছে .পেন্সন 
নেওয়ার পরে তীহাকে কখনও কখনও দিনে কিঞ্চিৎ নির্রিত হইতে 
দেখিয়াছি, তৎপূর্বে অস্থথ ভিন্ন কখনও দেখিয়াছি মনে হয় না। 


তবজ্ঞান সঙ্বন্ধেও মনে হয়, তিনি উচ্চগ্রামেই বসতি করিতেন। 
উপনিষদ্‌ তাঁহার বড় প্রিয়পাঠ্য ছিল এবং অনেক সময়েই আমাদিগের 
নিকটে বারংবার বলিতেন,_“ওরে, নামও কিছু নয়রে, রূপও কিছু 
নয়নে, নাম, রূপের অতীত যা”, তাই সত্য ।” নাম ও রূপকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিতে আমাদিগকে সর্বদা! উপদেশ দিতেন। 

বস্‌, এই অবধিই থাক । একটানে যাহা লিখিয়া গেলাম, তাহাই 
বেশ। আমার ৬২ বৎসর শেষ হইতেছে, যদ্দি বীত্র কাটাই কাল ৬৩ 
আরন্ত হইবে। এই দিনে তোমাদিগের প্রণোদনায় বাবার কথা 
লিখিতে লিখিতে আনন্দ হইল। যে বাবাজিগণের সম্মুখে এই পত্র 
পড়িবে তীহাদ্দিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার! যেন 
আমার বাবার চরিত্রকাহিনী শুনিয়া তাহার গুণগুলি তাহার্দিগের 
ত্বকীয় চরিত্রে আরও উজ্জ্লতর করিয়া নিজের! ধন্য হন ও দেশকে ধন্য 
কলেন। ,আঁমার বাব! দিব্যধাঁম হইতে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করুন| 
তাহার ত বিদ্যালয়ে যে পতাকা উড্ডীন হইয়াছে তাহা জয়যুক্ত 
হউক, : ধী যাহা কিছু দূর হয়ে যাক্‌, রসাতলে বিলীন হ/য়ে যাক্‌। 
আমার /নীবাজিগণের জয় জয়কারে দেশ মুখরিত হউক। কর্তা 
তীঁহার্দিগকে দির্বীজয়ী করুন। বুদ্ধের আশা! পূর্ণ হউক । 

'ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ব্বনামধন্ত স্বর্গীয় বারিষ্টার মনো- 
মোহন*ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়দের ভাগিনেয়ী প্রসন্নময়ীকে 
বিবাহ করেন । প্রসন্নময়ীর পৈতৃক নিবাস বানারীপাড়া গ্রামে । 


২২ মহাত্মা অশ্গিনীরুমার 


সি ০৬ পাস পরী রা লা শাস্তি 


এই ্€পরতী ১৮৫৬ অবের ২৫এ জানুয়ারী আহার অশ্বথিনী- 
কুমাররকে-পুতররূপে লাভ করেন। এই সময়ে ব্রজমোহন লাউ- 
কাঠি চৌকিতে ( পটুয়াখালী ) মুন্সেফী করিতেন, সেই স্থানেই 
অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পটুয়াখালীতে 
সব্‌ডিভিসন স্থাপিত হয়। যশোহরে বদলী হইয়া ব্রজমোহন 
ছোট আদালতের জজ পদ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রজমোহন যখন 
কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন তাহার মামাশ্বশুর বিখ্যাত আইন- 
ব্যবসায়ী মনোমোহন, লালমোহন ও মুরারী ঘোষ তথায় ছিলেন । 
স্বর্গীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর পিতা হূর্গাদাস চৌধুরী 
এবং কৃষ্ণনগর রাজতরফের দেওয়ান ৬কাস্তিকেয় চক্দ্র রায় প্রভৃতি 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত ব্রজমোহনের প্রগাঢ় হৃদ্ভতা ছিল। 
ধন্ম ও স্ুুনীতির প্রতি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের অবিচলিত 
নিষ্ঠা ছিল। তিনি তৎপ্রণীত “মানব” নামক গ্রন্থে মানুষের 
দেহতত্ব বর্ণনা করিয়! পাপপুণ্যের অতি সুন্দর রূপক ছবি অঙ্কন 
করিয়াছেন। এই দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকখানি ডাক্তার 
রাজেন্্রলাল মিত্র এবং রেভারেগ্ড কালীমোহন বন্দোপাধ্যায় 
প্রমুখ 'সুধীগণকর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। শেষ জীঝুনে দত্ত 
মহাশয় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং তখন তাহার 
চালচলন অনেকটা উদাসীন সন্ন্যাসীর মত ছিল। 
পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের এই ধর্মান্থরাগ অশ্বিনী- 
কুমারের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । নির্বাসন- 
দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার যখন লক্ষৌ কারাগারে 





মাতা -প্রুসন্রমনী 


বংশপরিচয় ৩ 


সা ভর পর পরি সসিপস্স্পিটি (এটি সপ সপ সর স্পা তা সিসি তা সির ১৩ পা ম্পর্টি পিজি লি স্পস্ট স্পট শিসিসিপর পা ওসি সিসি 


আবদ্ধ ছিরে তখন তিনি তাহার সহধন্মিণীকে এক পত্রে 
লিখিয়াছিলেন__ 

“বাবা বেদান্ত বড় ভালবাস্তেন, তার মুখে প্রথম বেদাস্তের 
কথা শুনি । বেদাস্ত তার বেশী পড়া না থাকলেও তার মূল 
কথা বড় ভালবাস্তেন । আর উপনিষদ পড়তেন। উপনিষদের 
কিবপ ভক্ত ছিলেন তা আজ মনে পড়ছে । তার কাছে 
ছেলেবেলা বেদাস্তের কথা শুনেছিলাম বলে আজ বেশ কাটাতে 
পার্চি। আর মনে সুখ হয় যে তার ঘরে জন্মেছিলাম |” 

যাহাতে যাত্রীরা ম্থলভে স্বদেশীযদের জাহাজে যাতায়াত 
করিতে পারে তজ্জন্য একসময়ে ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় দশ- 
হাজার টাকায় একখানি জাহাজ ক্রয় করিয়াছিলেন। 
জাহাজখানির নামকরণ করিয়াছিলেন “বাটাজোড়” । এই 
জাহাজ কখনো! বরিশাল হইতে শিকারপুর, কখনো ঢাকা হইতে 
তালতলা, কখনো বরিশাল হইতে পটুয়াখালী যাতায়াত করিত । 
দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাহার মধ্যম পুজ কামিনীকুমার উক্ত 
জাহাজ ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। বিদেশীয় বীমার 
কোম্পানী যাত্রীদের অস্থবিধার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না, যে 
ভাড়া আদায় করিতেন তাহাও দরিদ্র লোকসাধারণের পক্ষে 
ছুর্ববহ ছিল, ইহারই প্রতিকারার্থ দত্ত মহাশয় জাহাজ লাইন 
খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বৎসর কাল এ 
্টামাব্র চলিয়াছিল। 

অশ্বিনীকুমারের জননী প্রসন্নময়ী উচ্চকুলোভ্ততা ও নান 


২৪ মহাত্মা অশ্থিনীকুমাঁর 


্ীম্পর্টিছ। সিটি ভাপ পা পাস্তা সিট পোসছি পাস  পন্টিতে সিসি বা পট্টি সিভি পি পোস্ত পির ৬ তত শি তরি 


সদগুণে  অলঙ্কতা _ছিলেন। তাহার মনের বল অসাধারণ 
ছিল। ধ্শ্বিনীকুমার তাহার জননীর কন্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা, 
ধশ্মপরামণতা প্রসূতি বহু সদ্গুণ লাভ করিয়। থাকিবেন। 

অশ্বিনীকুমারের মধ্যম সহোদর কামিনীকুমার ধীশক্তি- 
সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পৈতৃক বিবয় সম্পত্তির 
রক্ষণাবেক্ষণ তাহার কর্তব্য ছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, 
ফরাসী ও লাটীন ভাষায় এবং ইতিহাসে ব্যুতৎপনন ছিলেন। 
তৎপ্রণীত “ভালবাসা” নামক একখানি পুস্তক তৎকালে আদৃত 
হইত । তিনি তাহার নাবালক পুজত্রয় শ্রীমান্‌ সুকুমার, স্বশীল 
কুমার ও সরল কুমার এবং ছুই কন্যা অগ্রজের হস্তে অর্পণ করিয়া 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। পিতৃহারা বালকবালিকাদের 
অশ্বিনীকুমার কোনকালেই পিতৃবিয়োগ ব্যথা বুঝিতে দেন 
নাই । অতি সযত্বে লালনপালন করিয়া উচ্চ শিক্ষাদানে এবং 
উপযুক্তসময়ে বিবাহাদি সম্পাদন করাইয়া! তাহার কর্তব্য সাধন 
করিয়াছেন । ভ্রতুক্পুজত্রয় জ্যেষ্ঠতাতের তত্বাবধানে সকলেই 
কৃতী ও যশম্বী হইয়া বংশ-মধ্যাদা রক্ষা করিতেছেন । 

অশ্বিনীকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর যামিনীকুমার কলিকাতায় 
বি.এ. পড়িবার সময়ে জ্বররোগে মারা যান। তিনি ধর্মপ্রাণ ও, 
অমায়িক ছিলেন। যামিনীকুমার পিতার বহু গুণ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 


লাস উ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


অশ্্িনীক্ুমাল্তেন্স আন্ত্কীব্ন 


পিতার সঙ্গ ও প্রভাব 


অশ্বিনীকুমার সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ধার্মিক পিতা ও 
ধর্মপরায়ণ জননীর সন্গেহ তত্বাবধানে বাল্যাবধি স্ুুশিক্ষ। প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এইরূপ সৌভাগ্য আমাদের এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন 
দেশে অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাটাজোড় গ্রামে 
স্বগৃহে স্বর্গীয় নীলকমল সরকারের নিকট অশ্বিনীকুমার তালপত্রে 
বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষকমহাশয়ের নিকট 
অশ্বিনীকুমারের অক্ষরপরিচয় হয়। উক্ত সরকার মহাশয় 
অতঃপর আমরণ অশ্বিনীকুমারের গ্রামস্থ বাটাতে গোমস্তার 
কাধ্য করিতেন । অশ্বিনীকুমারের পিতা রাজকার্ধ্য উপলক্ষে 
বঙ্গের নানা নগরে গমন করিতেন, শিশু অশ্বিনীকুমার পিতার 
সহিত থাকিয়া শৈশবে নানা স্থানে বিদ্ভাশিক্ষা করিয়াছেন । 


পুজের মনে যাহাতে কোনরূপ মিথ্যা অভিমান স্থান না 
পায় ততপ্রতি শিশুকাল হইতেই পিতার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
একদা, কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রজমোহনের সহিভ 
সাক্ষাংকার মানসে আগমন করেন! তিনি পুজ্র অশ্বিনী- 


২৬ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


শি পপি স্পিন সপরিপিপি শাসিত তি সিপিস্সিপস্টিপা | স্পা পা স্ভপী আশিস পাস্তা তা শপ পপ উ্পাস্িল এ আপা 


কুমারকে তামাকু সাজিয়া আনিবার জন্য আদেশ করেন। 
বলা বাহুল্য পুজ্র অল্লানবদনে পিতার আদেশ প্রতিপালন 
করেন। অশ্বিনীকুমার অন্তত্র চলিয়া যাইবার পরে আগন্তক 
ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন-__-“আপনার ভৃত্যের অভাব 
' নাই অথচ আপনি আপনার পুত্রকে তামাকু সাজাইবার জন্য 
আদেশ করিলেন কেন ?” উত্তরে ব্রজমোহন বলিলেন-__ 
“আমার ছেলে যাহাতে কোন কাজকে হেয় বলিয়া মনে না৷ 
করে, এই জন্য আমি তাহাকে যে-কোন কাজ করিতে আদেশ 
করি ।৮ 

ব্রজমোহন পুজ্র অশ্বিনীকুমারের সহিত অবসর সময়ে পুরাণ 
ও ইতিহাসের নানারূপ গল্প করিতেন। দেশের নানাশাস্ত্র ও 
জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় যাহাতে তাহার আগ্রহ জন্মে, তীক্ষধী 
পিতার সর্বদা ততপ্রতি লক্ষ্য ছিল। পুর্ধ্বেই বলা হইয়াছে 
অশ্বিনীকুমার ছেলেবেলায় পিতার মুখে বেদান্তের কথাও 
শুনিয়াছেন। ব্রজমোহন তাহার পুজ্রকে কদাচ কুসঙ্গে মিশিতে 
দিতেন না। পুজ্রের সঙ্গীর! যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, তৎপ্রতি 
তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে স্বাভাবিক ধন্মান্থরাগ ছিল। অতি 
শৈশবেই উহার চিহ্ন দেখা গিয়াছে । ঘট পাতিয়া ঠাকুর পুজা 
করা তাহার শৈশবের খেলা ছিল । শিশু বয়সে তিনি কাগজের 
ঢোলক বাজাইয় হরিতলায় হরিনাম করিতেন । 

ব্রজমোহন যখন বাঁকুড়া জিলার বিষুপুরে মুন্সেফী করিতেন 


আদ্যজীবন ২৭ 


স্পা শিলা শশা্টিতি সালিম টিলা সপ পাস ঈি শ্উপিস্পিতী সি সপিিঅপ সবিটি জি িসসিপা সিতি সত সিপজী সরি অপি আট উপ না পপি পি আন্টি উপ সত ৯০ 


তখন অশ্িনীকুমার সেখানকার উচ্চ ইংরাজী স্কুলের নিয়শ্রেণীতে 
পড়িতেন। এ সময়ে একদ| রাত্রিকালে সহরে বাঘ 
ডাকিতেছিল । অশ্বিনীকুমার পিতার সহিত এক শয্যায় 
শুইয়াছিলেন। বাঘের ডাক কিরূপ উহ। শুনাইবার জন্ত তিনি 
অশ্বিনীকুমারকে ডাকিয়া জাগাইলেন। অশ্বিনীকুমার বাঘের 
ডাক শুনিলেন। পিতা ঘুমাইয়! পড়িলেন। কিন্তু কাহার আর 
ঘুম হইল না । তিনি বলিয়াছেন__“এ দিন আমার মনে এক 
অদ্ভুত ভাবোদয় হইয়াছিল । আমি শুনিয়াছিলাম মানুষ কখনো 
কখনো বাঘ হয়। বাবার কোলের মধ্যে শুইয়া আমার মনেও 
বার বার এই চিস্তা জাগিতেছিল--“বাবাই যদি বাঘ হয় !” 
অশ্বিনীকুমার তাহার পিতার এমন সন্সেহ তত্বাবধানে 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন যে, কোন প্রকার কলুষতা৷ তাহার 
চরিত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি আমাদিগকে ইহা 
বলিতেন_-“পাপ কি, আমার বালক বয়সে আমি তাহা ধারণাই 
করিতে পারিতাম না।” ইহা! হইতে কেহ কেহ হয়ত মনে 
করিতে পারেন যে, ব্রজমোহন তাহার পুক্রকে অতি কঠোর 
শাসনের মধ্যে রাখিতেন। বস্তুতঃ তাহা নহে । তিনি তাহার 
পুজ্রদিগকে কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না কিন্তু তাহাদিগকে 
স্বাধীনতার আব্‌ হাওয়ার মধ্যেই মানুষ করিয়া ভুলিয়াছেন। 
স্থরসিক ব্রজমোহন পুজদের সহিত নির্দোষ আমোদগ্রমোদ 
করিছেন। অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন-__-“পিতাঠাকুর খুব ছড়া 
কাটিতে পারিতেন। আমরা যখন নৌকাযোগে এক স্থান হইতে 


২৮ মহাত্মা অস্সিনীকুমার 


শ্রী আপ ২ পি ওলি তা সি ৪ শট প্িসটি এরি পাত পিস্সি পিসি পি শা শি পেপসি কাশি শি তি পাস লা শি শনি ওসি পস্আরসি একো শত এসি কেসি রি পো লি রস আসি ও 


স্থানাস্তুরে যাইতাম, তখন কখনে। কখনো আমাদিগকে তাহার 
সহিত ছড়া 'কাটিতে হইত । যথা, তিনি বলিতেন-__ 
পশ্চিমে ডুবিছে স্ুষ্য লোহিত বরণ । 
কামিনী বা আমি হয়ত পাদপুরণ করিবার জন্ত বলিতাম__ 
আকাশে উঠিছে এ তারা অগণন ॥ 

এইব্নপ ছড়া কাটিয়া, গল্প করিয়া তিনি আমার্দিগকে প্রচুর 
আমোদ দিতেন। 

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় পুক্রদের সহিত কেবল অভিভাবকের 
মত নহে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। ছোট একটি আখ্যান 
হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারিবে। একদা তিনি 
নৌকাযোগে পুক্র .অশ্বিনীকুমারের সহিত যাইতেছিলেন। 
তিনি আপন মনে একটি গান রচনা করিয়া গাহিতেছিলেন। 
পিতাকে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করিতে শুনিয়া অশ্বিনীকুমার 
মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তাহার মুখের দিকে 
তাকাইতেছিলেন। পিতা ব্রজমোহন তখন পুজ্রকে কাছে 
ডাকিয়া বলিলেন--“আমি কি গাহিতেছি শুন্বি ? আমি 
স্বরচিত একটি গান গাহিতেছি-__“মদন রাজার দরবারে আর 
কার্য নাই? ইত্যাদি ।৮ তখন তিনি পুজকে এ গানের তাৎপর্ধ্য 
বুঝাইয়া দিলেন । কামরিপু দমন-বিষয়ক উপদেশ-বাক্য তিনি 
অসঙ্কোচে পুজ্রকে বুঝাইয়। দিতে পারিয়াছিলেন। 

নীতিপরায়ণ ধান্মিক পিতার প্রদত্ত এই শিক্ষা ছাত্রাবস্থায় 
অতি উগ্রভাবেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


আগ্জীবন ২৯ 


পোষা রস্জিত পোস্ট ৯৩ ৬০৯ এলে তা সপ পিস বটি তি পার্টি লিস্ট স্পরসিপ্সপাস্পিতি শালা স্পা পপি পপ তর রি সর লজ নখ ৬ 


অতঃ পর তিনি যখন কলিকাতায় ছাত্রাবাসে থাকি এম্১ এ 
পড়িতেন, তখন একদিন অপরাহ্ু-ভ্রমণের পরে আসিয়া বন্ধু 
ত্রিগুণাচরণ সেনের (ক্বনামখ্যাত অধ্যাপক ) মুখে শুনিলেন 
যে, তাহার ঘরে দুইটি ছাত্র অতি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছে । এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমার এ ঘরের সমস্ত 
দ্রব্য, মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি ছুই তিনবার উত্তমরূপে ধুইয়া 
শোধন করিয়া পরে এ ঘর ব্যবহার করিয়াছিলেন । অশ্লীলতার 
প্রতি সেই সময়েই তাহার এমনই বিদ্বেষ ছিল । 

অশ্বিনীকুমার রংপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া 
মাসিক দশ টাক! বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার বয়স 
চৌদ্দ বসর। তখনই তাহার চরিত্রে অসামান্ত দৃঢ়তা ও 
নৈতিক তেজ প্রকাশিত হইয়াছিল । স্বীয় নাম গোপন করিয়া 
“ভক্তিযোগে” তিনি তখনকার এই ঘটনাটি প্রকাশ 
করিয়াছেন 

একটি বালক চতুর্দশ বৎসরের সময় মাতাপিতা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন একস্থলে বাস করিতেছিল। সেইস্থলে 
যাহাদিগের বাড়ীতে থাঁকিত, তাহার প্রায় সকলেই ইন্ড্রিয়াসক্ত 
ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই অনেক সময়ে 
নানারপে প্রলোভন দেখাইয়া সুরাপান করিত। গৃহম্বামী 
বাড়ীতে বেশ্যা আনিতেও সন্কুচিত হইতেন না। একদিন কতক- 
গুলি লোক ন্ুুরাপান করিতেছে এবং বালকটির নিকটে সুরার 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার 


৩০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


৮ পিস্টরি্ তাচ্টি পিসি পির উপরি শিস রি, পাস এসির অগস্ট শি পি শিষ্টি পি সি পি পি লিপি এসি ওসি সি সস এসসি এছ শি সর এ লি পতি জিপি পা পালি এটি ৬ এ ভিপি এসি লি 


অনুরোধ ক্ররিতেছে। তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনিতে 
বালকটির সুরাপানে ইচ্ছা জন্মিল। ক্রমে সে স্ুরাপাত্র ধরিবার 
জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল। যেমন হস্ত বাঁড়াইবে 
অমনি তাহার বিদেশস্থ এক প্রাণের বন্ধুর (স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর 
গুপ্ত) ছবি মনে পড়িল । সেই বন্ধুটির প্রতি তাহার গাঢ় অনুরাগ, 
ছুজনে একত্র অনেক সময়ে স্ুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচন৷ 
করিয়াছে । মনে হইল, “আমি কি করিতে যাইতেছি। 
আমি আজ সুরাপান করিলে কি তাহার নিকট গোপন রাখিতে 
পারিব? প্রকাশ করিলে সে কি আর আমায় ভালবাঁসিবে ?” 
একদিকে সুরাপানের মোহময় প্রবল প্রলোভন, অপর দিকে 
প্রেমের পবিত্র আকর্ষণ, কিঞ্চিৎ কাল পরে সংগ্রামে প্রেমেরই 
জয় হইল । 

অতঃপর অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সপী কলেজে 
এল্‌, এ. অধ্যয়ন করেন। উক্ত কলেজেই তিনি বি. এ. 
পড়িতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ বাঁধিক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে কিছুকাল কেন তাহার কলেজে অধ্যয়ন 
স্থগিত ছিল আমরা তাহা! যথাস্থলে বলিব। কলিকাতায় 
অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমার পোষাক-পরিচ্ছদে ও জলখাবারে 
অনেক সময়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহার পিতৃদেব 
উহা! বাহুল্য বলিয়া মনে করিতেন। বন্ধুবংসল অশ্বিনীকুয়ারের 
বস্জাদি তাহার দরিদ্র সহাধ্যায়ীরা অসঙ্কোচে ব্যবহার করি- 
তেন, বন্ধুদিগকে লইয়া অনেক সময়ে তিনি আমোদ করিয়া 


আত্তজীবন ৩১ 


চিপকি স্পিসিতি লে লাস সিকি ৯ ৯৮৯০ ছি এ অসি শাসিত সী সিলিস্তা ভ্পাস্িপিতি ভিপি উপ উরি সি সিরা সি সির পিন এটি উতর ৬ পসরা 


খাবার খাইতেন, এই সকল কারণে-_পঠদ্দশায় গ্সহার ব্যয় 
একটু বেশী হইত । অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন-_ 

“আমি কাপড়ে চোপড়ে ও নানাপ্রকারে যত টাক! খরচ 
করিতাম, আমার পিতা তাহা অতিরিক্ত বলিয়া! মনে করিতেন । 
এ ব্যয় হ্রাস করিবার জন্ত তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, 
“দেখ, এখনও আমি নিজের জন্য অত টাকা খরচ করি না 1৮ 
আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম__“তাহা তো হইবেই |” 
পিতা বলিলেন--“কেন ? আমি বলিলাম-_“আপনি বা কে, 
আর আমি বা কে, আপনি বাটাজোড়ের কোন-এক 
নন্দকিশোর দত্তের ছেলে, আর আমি ছোট আদালতের জজ.-_ 
ব্রজমোহন দন্তের ছেলে !” 

কলেজে অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার 3078১ 11871)65 
প্রভৃতি স্বনামধন্য অধ্যাপকদিগের পরমপ্প্রিয় ছিলেন । 
অশ্বিনীকুমারের বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ শুনিয়া ছাত্র ও 
অধ্যাপকগণ সকলে বিস্মিত হইতেন। তাহার রচিত একটি 
ইংরাজী প্রবন্ধ 7০৪ সাহেবের এমন ভাল লাগিয়াছিল যে, 
তিনি সেই লেখাটি বহু ছাত্রকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। 

কেবল ইংরাজী উচ্চারণ নহে, অশ্বিনীকুমারের বাংলা কথা- 
বার্তা এমন বিশুদ্ধ, উচ্চারণ এমন মধুর ছিল যে, তিনি যে 
“বাঙ্গাল” সহাধ্যায়ীরা তাহ বিশ্বাস করিতে চাহিত ন1। 
তিনি যখন একদিন কথা প্রসঙ্গে তাহার সহধ্যায়ীদিগকে 
বলিলেন-_“আমার বাড়ী বাখরগুঙ্জ জেলায়”, তখন অনেকে 





৩২ মহাত্ম। অশ্বিনীকুমার 
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সেই কথ।স্রাসিয়াই উড়াইয়া দিল । একজন বলিল-_“আচ্ছা, 
তোমার বাড়ী যদি বাখরগঞ্জ জিলায় হয় ত তোমার দেশী 
একটা কথা বল ত? অশ্বিনীকুমার অনন্যোপায় হইয়া 
বলিলেন-_ 

“গুয়া বাগানে গরুডা ছারিয়া দেছে কেডারে, লাগুরডা 
পাইলে ছেরেঙগডা ভাইঙ্গা দেতাম 1৮ অর্থাৎ সুপারি বাগানের 
মধ্যে কে গরু ছাড়িয়া দিল, গরুটাকে ধরিতে পারিলে উহার শিং 
ভাঙ্গিয়া দিতাম । বলা বাহুল্য অশ্বিনীকুমার এমন দেশী স্বরে 
দেশী কথা বলিয়াছিলেন যে ব্যাখ্য! করিবার পূর্ব্বে তাহার বিস্মিত 
বন্ধুগণ উহার এক বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই। 

ধর্মপ্রাণ, শ্রদ্ধাশীল অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে পড়িতেন 
তখন বিদ্ভালয়-পাঠ্য পুস্তক পাঠেই তাহার মন সর্ববতোভাবে 
নিমগ্ন হইয়া! থাকিত না। এই সময়ে তিনি প্রাচীন কালের 
শুধু শিষ্যদের মত সর্ধজনপুজ্য সাধু-মহাত্বাদের সমীপে 
তাহার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হইতেন। অশ্বিনী- 
কুমারের অন্তরে যে রসের মধুচক্র নিন্মিত হইয়াছিল সেই রস 
তিনি এই সময়েই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বুবাকাল 
হইতে ধর্মশীল ছিলেন । 

সুপ্যক্গোক্ক সহ্হাত্আতেক্ক্র নহস্ঙ্গ 

ধাহাদের পুণ্যচরিত্রের প্রভাব অশ্বিনীকুমারের জীবন- 
পথের অমূল্য পাথেয়, তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামতম্থু লাহিড়ী 
এবং খবিতুল্য বাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের নাম বিশেষ 





মহাত্মা রামতন্ত লাহিড়ী 
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ভাবে উল্লেখযোগ্য অশ্থিনীকুমার তাহাদিগকে গুরুত -ম্ধিক 
আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অশ্বিনীকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের 
ধন্মনিষ্ঠা, নৈতিক তেজ ও সত্যান্ুরাগ স্বীয় জীবনে নিঃসন্দেহ 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার পরম শ্রদ্ধাসহকারে 
নানা কথা বলিতেন। তন্মধ্যে একটি আখ্যান তিনি 
তত্প্রণীত “ভক্তিযোগ” গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন--“আমি এক মহাতআাকে জানি, তিনি গৃহস্থ । 
তাহার জ্যেষ্পুজ মেডিকেল কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন, 
অত্যন্ত তেজন্বী ছিলেন ; এই পুক্র বৃদ্ধের ভরসাস্থল । বোধ হয়, 
পঞ্চবিংশতিবধ বয়সে তাহার মৃত্যু হয় । যে দিন মৃত্যু হয়, 
তাহার বাড়ীতে আমাদিগের একটি সভা ছিল। আমার 
ছুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্বে তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখেন, বৃদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি 
আলাপ করিতেছেন । তাহারা ছুইজনে নিকটে এক আসনে 
নসিলেন। তন্মধ্যে এক জন কিঞ্চিং পরে উঠিয়া যে ঘরে 
আমাদের সভা হইত সেই ঘরের দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ 
ঠাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য ও ঘরে যাইতেছেন ? 
তিনি উত্তর করিলেন, “এডুকেশন গেজেট” আনিবার জন্য । 
বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন--“ও ঘরে যাইবেন না, ও ঘরে 
আমার 'ন- আজ এই চারিটার সময়ে মরিয়াছে ।” আমার 
সহাধ্যায়ী ত শুনিয়া “ন যযো নত্তন্তৌ। একি! এইরূপ 
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যোগ? .প্লুজর মৃত্যু হইয়াছে, বিন্দুমাত্র কাতরতা নাই, এইরূপ 
দৃশ্য ত খর কখনও দেখা যায় নাই, একেবারে অবাক্‌, 
নীরবে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, “আজ 
চলুন, আমরা দেওয়ানের বাড়ীতে সভার কাধ্য নির্বাহ 
করিয়া আসি।” যাহার প্রাণ ভগবদ্ভক্তিতে পুর্ণ নহে তিনি 
কি ছঃখের মধ্যে এমন স্থির থাকিতে পারেন ? 

অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে এমন ধন্মপ্রাণ মহাঁত্মার সাহচধ্য 
লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের আর একটি ঘটন1! অশ্বিনী- 
কুমারকে বিস্ময়াবি্ই করিয়াছিল । ঘটনাটি তিনি অনেকের 
নিকট নিয়্লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন--“লাহিড়ী মহাশয় 
একদিন কলিকাতা নগরের রাজপথে এক ফুটপাথ, দিয়া 
যাইতেছিলেন। আমি তাহার পিছনে পিছনে যাইতে 
ছিলাম । একস্থলে কি ভাবিয়া হঠাৎ লাহিড়ী মহাশয় ব্যস্ততার 
সহিত ভ্রুতপদে অপর ফুটপাথে যাইয়া! এক গলির মধ্যে 
প্রবেশ করেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়। 
গলির মধ্যে প্রবেশপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার হঠাৎ 
এ কিহইল? আপনি এমন ব্যস্ততার সহিত এই গলির মাধ্যে 
প্রবেশ করিলেন কেন ?” তিনি তখন অপর ফুট্পাথের একটি 
লোককে নির্দেশ করিয়! বলিলেন-_-“এঁ লোকটির কাছে আমি 
কিছু টাকা পাই ; যখনই দেখা হয় ওয়াধা করে, কিন্ত সে 
ওয়াধা রক্ষা করে না। ওয়াধা করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে যে 
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মিথ্যা বলা হয়, এই বোধ উহার নাই । আজ দেখা হঈ স্ওয়াধা 
করিয়া মিথ্যাচরণ করিত। আমার উহা সন্থ হয্রপ্না। উহাকে 
এ মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি এইব্নপ ভাবে 
পলায়ন করিয়াছি ।» 

অশ্বিনীকুমার এই যে মহাত্মার সঙ্গ করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন তিনি মিথ্যাঁচরণকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা 
এই ঘটনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে । সত্যের যে বিমল 
জ্যোতি: অশ্বিনীকুমারের হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল, সেই 
শিখা তিনি মহাত্মা রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের সংসর্গে লাভ 
করিয়! থাকিবেন ইহ1 অসম্ভব নহে। 

লাহিড়ী মহাঁশয়ের তেজস্বিতার এক আখ্যান আমরা 
বহুবার অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় 
যখন কৃষ্ণনগরে প্রধান শিক্ষকের কাধ্য করিতেন তখন ছোট 
লাট্‌ স্তর রিভারস্‌ টম্সন্‌ একবার তথায় পরিদর্শনোপলক্ষে 
গমন করেন । কুষ্চনগরের মহারাজ বাহাছুর লা সাহেবের 
সংবর্ধনার্থ এক সভার আয়োজন করেন। আহত হইয়া 
লাহিড়ী মহাশয় এ সভায় গমন করেন। লাহিড়ী মহাশয় 
স্বর রিভারস্‌ টম্সনের পূর্ববপরিচিত বলিয়া তাহাকে দেখিয়াই 
লা সাহেব করমর্দনার্থ হাত বাড়াইয়৷ দ্িলেন। কিন্তু 
লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ দক্ষিণ হস্তখানি গুটাইয়া পশ্চাতে লইয়া 
গিয়া বলিলেন--“ষে ব্যক্তি ইল্বারট বিলের পক্ষে মত দিয়া 
থাকেন আমি তাহার সহিত করমর্দর করি না।” 
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সিএস ও পলিসটিতটা এ সি সপ তাছি পাস পোস্ত পল পি পিসি পি পিস পাস পি প্লান পিসি তস্বি তি পি পি টিসি তি পি লি লি পাখি শিস তি স্ড পিন ঠা লি ৩ পিসি লোস্টিলনখি লী শি পাছত 


অঞ্জু কুমার ছাত্রাবস্থায়ই রাজনারায়ণ বু মহাশয়ের 
স্েহাস্পদ ইইয়াছিলেন। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, 
অশ্বিনীকুমার সকল" সম্প্রদায়ের সাধুমহাআ্বার্দিগকে সর্ববাস্তঃকরণে 
আদ্ধা করিতেন। বন্ধুরা অনেক সময়ে ব্যঙ্গ করিয়া 
বলিতেন- অশ্বিনী বাবু “ইব্রাহিম” ধন্মীবলম্বী। অর্থাৎ তিনি 
'ই”শার ভক্ত, 'ব্রা”্গধন্মে অনুরাগী, “হিস্দুধম্মকে শ্রদ্ধা করেন, 
একেশ্বরবাদী “ম*স্লেম্দের ধন্মেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন । 
তাহার এই সর্বধন্মান্থরাগ ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকুঝ্চ 
পরমহংস, বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয়ের সংসগ 
হইতে পাইয়া থাকিবেন। অশ্বিনীকুমারের সুখে শ্রুত 
আছি-__ 

বনু মহাশয় সর্বদ1 তাহার সম্মুখে গীতা, উপনিষদ্‌, বাইবেল, 
কোরাণ, হাফেজ, শিখদের ধর্মপুস্তক, কবীরের উপদেশ, 
7,612 17017+8 413611210770£ 8১9 17687” প্রভৃতি ধন্ম 
পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন-_এই সকল 
পুস্তক আমার অভিনব গ্রন্থ সাহেব? । 

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুর অনেক বৎসর পুরে বহুমূত্র রোগে 
আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগের পর আনন্দধামে 
মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই অসুস্থতা কদাচ 
তাহার চিত্তের শাস্তি এবং হাস্তন্ুন্দর মুখের চিরপ্রসন্নত1 নষ্ট 
করিতে পারে নাই। সুখে ছুঃখে তিনি আনন্দময় দেবতার 
উপর নির্ভর করিয়া! শাস্তি ও সামনা লাভ করিতে পারিতেন। 


আছ্জীবন ৩৭ 


সপ শট পরিপত্র সস শোসস স পিস্সআর পি সি এ এ 2 সিন্স লস্ট, 


অশ্বিনীকুমারের মুখে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সন্বহে একটি 
এইরূপ আখ্যান শুনিয়াছি-_- 

“ভক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়। 
আমি একবার তাহাকে দেখিবার জন্য রাজগৃহে গিয়াছিলাম। 
বস্থ মহাশয় তিন মাস যাবৎ অদ্ধা্গ বাতব্যাধিতে ভূগিতে 
ছিলেন। সুতরাং আমি গম্ভীর মুখে তাহার কক্ষে প্রবেশ 
করি। অভিবাদন করিবামাত্র তিনি উৎফুল্ল হইয়া 
উচ্চকঠে কহিলেন_-“কি হে অশ্বিনী, এস, এস, কত দিন 
তোমায় দেখিনা । এই বলিয়া এক হস্তেই আমাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । অপর হাতখানি তখন অবশ । “কেমন আছেন ? 
এই প্রশ্সের উত্তরে বলিলেন-_-পরমানন্দে আছি ।, পরক্ষণেই 
বলিলেন__-“কি এ শরীর সম্বন্ধে__এই পচাটার কথা জিজ্ঞাস 
করিতেছ ? তারপরে তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন। সেলি, 
বাইরণ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, হাফেজ, গীতা, উপনিষদ হইতে যেমন 
খুসী শ্রোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । তার কি 
আনন্দ, কি ভাবোচ্ছাস! এই মধুর বাক্য শুনিতে শুনিতে 
মহানন্দে তিন ঘণ্টা যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা 
ধুঝিতেই পারিলাম না। বিদায়ের সময়ে আমি বলিলাম__ 
“আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার অসুখ দেখিতে 
আসিয়াছিলাম বলিয়া গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, 
কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়। দেখি, আপনার আনন্দ আর ধরে না 
তিন মাস বিছানায় পড়িয়া আছেন, আপনার কি কোন কষ্ট 


তাতো তালে তে 


বোধ স্র না ঙ রঃ / তখন তিনি উত্তর করিলেন__: 'অস্িনী, আমি 
এ হই যার কৃপায় এত বছর কত সুন্দর দৃশ্য, কত 
সুন্দর স্থান দেখিয়া অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়াছি, তার ইচ্ছায় 
কি কয়েকটা বছর সন্তষ্টচিত্তে রোগশধ্যায় শুইয় থাকিতে 
পারিব না?” অশ্থিনীকুমার এমনই সোণার মানুষের ছোঁয়া 
পাইয়া স্বয়ং সোণ! হইয়াছিলেন। 

আধুনিক বরিশালের স্থষ্টিকর্ত৷ অশ্বিনীকুমার যে বরিশাল 
নগর তাহার কন্মক্ষেত্র নির্বাচন করিয়াছিলেন, উহার মূলেও 
রাজনারায়ণ বস্ত্র মহাশয়ের আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয়। বসু 
মহাশয় অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন-__“অশ্বিনী, যদি কাজ 
করিতে চাও বরিশালে থাকিও, আর যদি খুব নাম করিতে চাও, 
কলিকাতায় আমিও ।” 

অশ্বিনীকুমারের চাল-চলন, বলিবার ভাবভঙ্গী, পোষাক- 
পরিচ্ছদ প্রভূতি অনেকট! ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তুল্য ছিল। 
কেশবের সহিত একত্র বাঁস করিবার স্থযোগ না ঘটিলেও তিনি 
যে তাহার দ্বারা প্রভাবাদ্িত হইয়াছিলেন অশ্বিনীকুমার তাহ! 
স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন-_-“অজ্ঞাতসারে কেশবের 
অন্থৃকরণ করিয়া আমার জীবনে তাহার প্রভাব যতখানি 
পড়িয়াছে, বোধ হয় আর কোন ব্যক্তির প্রভাব তেমন পড়ে 
নাই ।৮ অধ্যয়নকালেই তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সেন 
মহাশয়ের সংঅ্রবে আইসেন।। তাহার প্রভাবই অশ্থিনীকুমারকে 
বঙ্গদেশে সমাজসংস্কারক চী ছাত্রমহলে স্ুুনীতির প্রতিষ্ঠাতৃ- 
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আদ্রজীবন ৩৯ 


সস এসি এটি এরি এছ এটি | তিন, এসসি এসি এ সপ এিক্ছি পিসি তে টি এসি তো ভা তোপ তর ছি তত পাস পিসি শতিস্ছি আছি তা সি সপিটা সির এ তা স্পা াসমিপািসছি স্টি্ ৯ শর এপ শি ৯ পরস্পর সপ পালি সি এর 


রূপে মহনীয় করিয়। তুলিয়াছে। কেশবের কাছে “অশ্রিমন্ত্রে 
দীক্ষা” পাইয়াই অশ্বিনীকুমার "আগুনের হল্কাঠ হইতে পারিয়ী- 
ছিলেন। এইরূপ স্ুুশিক্ষা পাইয়াছিলেন খললয়াই “ম্বদেশীরঃ 
যুগে তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন__ 


অগ্নিময়ী মাগো আজি ডাকি সকলে মা। 
জগৎতজোড়! এ যে আগুন, এক ফিন্কি দে তার মা ॥ 
এর আগুনের একটু পেলে, 
এই মড় প্রাণ উঠবে জলে, 
রুদ্রদীপ্ত তেজানলে 
পুড়ে হব সোণা। 


বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ 
এ আগুনে মা কর্ব ধ্বংস 
পাষণ্ড অসুর হীন নৃশংস 
ধরায় রাখ.ব না। 
মা, মা, মা। 


অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার যে সকল পরমভাগব্ত মহাত্মার 
পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উহাদের 
অন্যতম । পরমহংসদেবকে অশ্বিনীকুমার বলিতেন--“রসের 
সাগর ৮” রসলোভী অশ্বিনীকুমার এই মহাত্মার নিকট 
বহুবার গিয়াছেন। একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনে তিনি 
পরমহংসদেবের আশ্রমে ছিলেন'। সেদিন ব্রহ্মানন্দ কেশব 


৪০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


৭৬৫৯ পেস্তা ঠা লে ০৯ পলিসি 7৯ % পাসিল ছি ২৩৮ ভিসির সপ আপি পরিিপরী ওিসসিপিসিলী ৬ পসি্পিসপিসিিসপতি লা পিসি হি সিাস্পিিসপপাসি তি ৯ শাসিতাসিপাসি পার সিপাস্টি তি পাতিল তাস লী ছি 


জাহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। ভক্তের সহিত ভক্তের 
মির্ভান হইবে, ভক্ত কেশবকে দেখিবার জন্য পরমহংসদেবের 
কি ব্যাকুলতা! 1ডাহাজ আসিবার সময় যত অগ্রসর হইতেছিল 
পরমহংসদেবের ব্যাকুলতা ততই বাড়িয়া যাইতেছিল। 
আবার নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই 
বলিতেছিলেন-_ 
“পাতের উপর পড়ে পা-__ 
রাই বলে, এ এল বুঝি প্রাণনাথ 1৮ 

নদীর দিকের প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়া পরমহংসদেবের 
অস্থিরতা বাড়িতেছিল। যখন গ্রীমার ঘাটে আসিল তখন 
পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন__ 

“( তোরা ) জেনে আয় জাহুবীর তীরে হরি বলে কেরে ।” 

কেশবের কাছে যাইয়া পরমহংসদেব বলিলেন-__“কেশব, 
তোঁমার চিরদিনই কি এই রীত ?” 

কেশব যখন কলিকাতা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন 
পরমহংসদেব স্টীমারে উঠিয়া বসিলেন। ্টীমার ছাড়িবার সময় 
হইল তিনি আর নামেন না। পরমহংসদেবের ভাগিনেয় 
বলিলেন-_“মামা, চল নেমে পড়ি, জাহাজ ছাড়বে এখন 1৮ 

পরমহংসদেব নামিলেন না, বলিলেন,_-“যার রাধা তার 
সঙ্গে গেল ।” 

আর একদিন অশ্বিনীকুমার তাহার প্রিয় সুহৃদ জগদীশ- 
বাবুকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই 


আজীবন ৪১ 


৯ পিসিবির সর পাস্তা পিন্পশিস্জপ্ড তিশা তাপ পিস পট পাল পপ পলি সিসি তা স পরস্ছি লা পর সিসি লি পিপি তে লান্িপাস্টিিসিপস্ডিতী সিএ হলি পা ৬ পাসটি পিসি সন পিন 


জগদীশবাবুর প্রতি পরমহংসদেবের স্পেহের সঞ্চার হইয়াছিল । 
তিনি অশ্িনীকুমারকে বলিলেন_-“এটিকে কোথায় পেল? 
ভাল, বড় ভাল 1” তখন নানা কথা চলিতে লাগিল। আবার 
পরমহংসদেব জগদীশবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন-__ 
“এটিকে কোথায় পেলে ১ বেশ, বেশ !” 

অশ্বিনীকুমারের কথিত আর একটি ঘটনা নিম্বে দেওয়! 
গেল-_কোন এক ব্যক্তি পরমহংসদেবের ওখানে মূল্যবান্‌ ছড়ি 
ফেলিয়া গিয়াছিলেন, পরমহংসদেব ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন- “ছড়ি ফেলে গেল কে 

ভাগিনেয় বলিলেন_-“বোধ হয়, সেই অশ্বিনীবাবু 1৮ 

পরমহংসদেব বলিলেন_ “না 1৮ 

কিছুদিন পরে আমি যখন তাহার কাছে গিয়াছিলাম, 
ভাগিনেয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ছড়ি আপনার ?৮ 
আমি বলিলাম_-“না 1” পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন__ 
“আমি ত বলিয়াছিলাম, অশ্বিনী নয়, যে শাল! ফেলে গেছে 
তার মুখময় গু ।” 

পরমহংসদেব সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার বহু কথাই বলিতেন। 
“মার একটি ঘটন! এই স্থলে বলা হইল-_ 

জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনের পর কাশীতে 
মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত দেখা করিয়া! অশ্বিনীকুমার 
দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট আসিয়াছেন। সেখানে 
তিনি ভাঙ্করানন্দ সন্বন্ধে কথা তুলিলেন। উহা! শুনিয়। শিশু- 


৪২ মহাত্মা অশিনীকুমার 


শাস্তির এ পতি জপ সপিসি্ি ৩ সিল রশ সপস্মপ মর জর আট 


স্বভাব পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন-__“সে ভাল, না আমি 
ভাল ?” অশ্বিনীকুমার তখন বিপন্ন, এই প্রশ্বের তিনি কি উত্তর 
দিবেন? তখন অন্য কথা তুলিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে 
পরমহংসদেব সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আচ্ছা, সে ভাল 
না, আমি ভাল? অশ্বিনীকুমার বলিলেন__-“তিনি কত বড় 
জ্ঞানী।” পরমহংসদেব মলিনমুখে বলিলেন__-“হা, আমি মূর্খ, 
লেখাপড়া জানি না।” অশ্বিনীকুমার আবার বলিলেন_-“ত! 
হোকৃগে, আপনি বড় আমুদে”। পরমহংসদেব প্রসন্নমুখে হাসিতে 
হাসিতে বলিতে লাগিলেন-_-“সত্যি নাকি? আমি আমুদে ?” 
নিলা 

অশ্বিনীকুমার যখন প্রেসিডেন্সপী কলেজে তৃতীয় বাধিক 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন কিঞ্চিদধিক সতর বৎসর বয়সে 
তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পিতা স্ব্গায় ব্রজমোহন 
দত্ত মহাশয় ছোট আদালতের জজ. ও ধনী ছিলেন । তিনি পুজ 
অশ্বিনীকুমারের বিবাহে খুব ঘট। করিয়াছিলেন । এই বিবাহেই 
উক্ত অঞ্চলে সর্বপ্রথম ব্যাণ্ডের বাধ এবং হাতী আনয়ন করা 
হইয়াছিল । এই ছুই নৃতন ব্যাপারে উক্ত বিবাহ লোকসাধারণের 
মনে খুব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল এবং লোকে বহুকাল 
পর্যন্ত এই বিবাহের গল্পগুজব করিত। 

অশ্থিনীকুমারের শ্বশুরবংশ নথুল্পলবাদের "রায় মিরবহর' 
বাখরগঞ্জ জিলার অতি পুরাতন ভূম্যধিকারী ও বঙ্গজ কুলীন 
কায়স্থ বলিয়। পরিচিত । 
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ছি লী পা পাস লা পাটি পাতাল পরসসপ পি সিট পাক তাস পালিত পস্মিপসদিপর্টি পা সিস্ট ৬ তপন এ ৯ পাস পর পাস্তা» লী সস সি সপ সা সিসি সপ সস পাস পাস পাস 


বিবাহকালে অশ্বিনীকুমারের পত্বী সরলাবালার বয়স 
নয় বসর চারি মাস ছিল। ক্ক,ল-কলেজে সুশিক্ষা লাভের 
স্বযোগ না পাইলেও এই বুদ্ধিমতী মহিলাকে “বিছধীবলা যাইতে 
পারে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার স্বয়ং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া- 
ছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যায় তিনি সুপপ্ডিতা না হইতে পারেন-__ 
কিন্ত অশ্থিনীকুমারের মত মনীষী মহাত্মার সংসর্গে এবং তাহার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ, মন্ম থনাথ লা হিড়ী,নগেক্জ্রনারায়ণ, ক্ষেত্রনাথ, 
গুণদাচরণ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীক্ষধী ব্যক্তিগণের সহিত নান 
বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়া তিনি বিবিধ বিষয়ে যথার্থ 
স্থশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যার্থীরা পুস্তক পাঠ করিয়া 
ভারতবর্ষের যে সকল তীর্থ, নগর ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের 
বিবরণ জ্ঞাত হইয়া থাকে এই ভাগ্যবতী স্বামীর সহিত দেশভ্র মণ 
করিয়া সেই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। নূতন তথ্য 
জানিবার জন্য তাহার মনে সর্বদা কি প্রকার একটি কৌতুহল 
জাগরিত আছে তৎসম্বন্ধে একটি সামামন্ত আখ্যান মনে পড়ে__ 
একবার তিনি স্বামীর সহিত ধানবাদের সমীপস্থ গোবিন্দপুরে 
বাস করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, গুণদাঁচরণ, জগদীশ প্রভৃতি 
কতিপয় অস্তরঙ্গ বন্ধুও সেখানে গিয়াছিলেন। অপরাহে তিনি 
স্বামীর সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে নরেক্্রনাথ 
এবং আরও ছুই একজন বন্ধু ছিলেন। সেখান দিয়া 
গ্রাগুট্রাঙ্ক রোড, চলিয়া গিয়াছে । তিনি প্রশ্ন করিলেন--“এই 
রাস্তা কোথায় গিয়াছে, ইহাকে গ্রাগুট্রাঙ্ক রোভ. বলা হয় 


৪৪ মহা অঙ্গিনীকুমার 


শ্রী পতি পোসসিপ তাস সপ পাস, পি পরী পাস পি পর সস এসসি সপ তি এসি এলি স্শিস্মিি আতিসিপশি সতর্পী িত সপিস্টিপিিছ, পাসটি শা লাস্ট লী 


কেন ?” নরেন্দ্রনাথের উপর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার 
পড়িল। তিনি বলিলেন-_-“সের শাহের আমলে এই রাস্তা 
নিশ্মিত হয়, তখন রেলপথ ছিল না, তখন এই রাস্তা দিয়! 
সৈন্যরা যাতায়াত করিত, দেশের বাণিজ্যদ্রব্য এই রাস্তা দিয় 
এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রেরিত হইত, লোকে রাজধানী 
দিল্লীনগরে এই পথে যাইত । ইংরাজরাজ কোন জিনিষ, কোন 
কীত্তি নষ্ট হইতে দেন না। তাহারা এই পুরাতন রাস্তাটিকে 
যথাসম্ভব, পূর্বের মতই রক্ষা করিয়াছেন। দেশে যদি কখন 
বিদ্রোহ হয়, বিদ্রোহীরা যদি রেলপথ নষ্ট করে,তখনও এই পথে 
ইংরাজের সৈন্য চলিতে পারিবে ।৮ নরেন্দ্রনাথ থামিয়া যাইবার 
পরে অশ্বিনীকুমার বলিলেন, “ইনি যাহা বলিলেন তাহা মনে 
রাখিও, তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, সেকালে কত 
তীর্থযাত্রী সাধুমহাত্বা এই পথ দিয়া কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার 
প্রভৃতি তীর্ঘে গমন করিয়াছেন, তাহাদের পদরেণু এই পথকে 
পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ দস্থ্যহাস্তে প্রাণ 
হারাইয়াছেন, সেই সকল সাধুর দেহাবশেষ এই পথের ধুলার 
সহিত মিশিয়া রহিয়াছে ।” 

অশ্বিনীকুমারের পত্বী সরলাবালা বুদ্ধিমতী ও স্ুশিক্ষিতা ৷ 
সামাজিক, নৈতিক এবং দেশ-হিতকর সকল প্রসঙ্গই তিনি দক্ষতার 
সহিত আলোচন| করিতে পারেন, কিন্ত আচারে, ব্যবহারে তিনি 
চিরদিন লজ্জাশীল! হিন্দুবধূর মতই চলিতেছেন বলিয়া কদাচ 
্বামীর সহিত কোন সভায় প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন নাই। 


আগ্যজীবন ৪৫ 


পেপাল শিলা পি পাম্প প্রি পা সঞশিসিশিস 





শামি পনি স্মরসস কটি সস পাস পি পিসি পাস পিসি ৯ সা সিপাসমি লসর স্মিত ৬ সপ উপ সিএ ৯ 


অশ্থিনীকুমারের দাম্পত্য জীবনের একটি কথা সঙ্কোচের 
সহিত আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইল। তিনি বিবাহিত 
হইয়াও অবিবাহিত চির-কুমারের মত ব্রহ্মচধ্য ব্রত পালন 
করিয়াছেন । সুন্দরী, সাধ্বী সহধর্মিণীর সহিত আমরণ গৃহধন্ম 
প্রতিপালন করিয়াও অশ্িনীকুমার ব্রন্মচধ্য অন্ষুগ্ রাখিয়া! যে 
সংযম ও চরিত্রবল প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! কল্পনাতীত । 

বিবাহের পরে কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি এক সময়ে গভীর 
অভিনিবেশসহকারে খুষ্টভক্ত সাধু পলের রচনাবলী পাঠ 
করিতেছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বনুস্থানে দৈহিক শুচিতা রক্ষার 
বিষয় পাঠ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। তিনি বিবাহিত, তিনি 
কি করিয়া সর্বতোভাবে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিবেন ইহাই 
তাহার ভাবনার বিষয় হইল। তিনি তাহার তখনকার মনের 
ভাব সুদীর্ঘ আটপৃষ্ঠাব্যাগপী এক পত্রে পত্বীকে জানাইলেন। তিনি 
তখন পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা বালিকা । পরমেশ্বর যোগ্যের সহিতই 
যোগ্যের মিলন ঘটাইয়া থাকেন। বুদ্ধিমতী পত্বী অবিচলিত 
দৃঢ়তার সহিত পত্রোতস্তরে জানাইলেন_-“আমি তোমার 
সহধন্মিণী, তুমি ধন্মজীবনে উন্নত হইবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন 
করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর, তাহাই করিও । আমি কদাচ উহাতে 
বাধা দিব না, বরং যতদূর পারি তোমাকে সাহায্যই করিব” 

গত ২০শে ভাত্র,»় ১৩৪২ (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) 
একাত্তর বৎসর বয়সে এই পুণ্যবতী নারী কলিকাতাস্থ লেক্রোড 
অঞ্চলে জাহবীকৃলে দেহরক্ষা করেন। কেওড়াতলা শ্মশানে 


৪৬ মহাত্মা অশ্িনীকুমাঁর 


শত সপন সর সি পিসি আপি সত স্পর্টি পিসী সি তাস আিন্পিসপিপিস্পরতি পাস সিসি 


অশ্থিনীকুমারের স্মৃতি মন্দিরের পার্থ সরলাবালার অস্ো্ট 
ক্রিয়া সম্পাদিত হয় । 

অশ্বিনীকুমার বিবাহিত ছিলেন। কিন্ত তিনি অবিবাহিত 
ব্রন্মচারীর জীবনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিতেন । দেশহিত 
সাধনের নিমিত্ত অবিবাহিত ব্রহ্ষচর্ধ্যব্রতধারীর দল গঠনের 
আকাজ্ষা তাহার মনে ছিল। তাহার মনের এই আদর্শ ও 
আকাঙ্ক্ষা তদীয় সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায়, 
স্বর্গীয় মন্মথনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনে 
কাধ্য করিয়াছে বলিয়। মনে হয়। তাহার এই আদর্শ অংশতঃ 
অনেক ছাত্রের জীবনে কাধ্য করিয়া থাকিবে । 


এর সী সি সা ভাসি শো পাস্টিলীস্িপাসি তি অতীস্মিতী সীস্তি পানি পরস্িলিসি প 


ন্মিহ্যাল্ল্রতণন্ল ভ্কন9 জন্সুভ্ভাশ শু প্রা্সশ্্ত্ড 


বাল্যকাল হইতে অশ্বিনীকূমার উপাসনাশীল ছিলেন। 
বন্ধু ব্রিগুণাচরণ সেন ও ভুবনেশ্বর গুপ্তকে লইয়া তিনি একটি 
উপাসনা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন । এই সভায় ভাহারা তিন 
জনে পালাক্রমে উপাসনা করিতেন । যিনি সত্যন্বরূপ, 
যিনি জ্ঞানম্বরূপ, যিনি অনস্ত ইহারা সেই শুদ্ব-অপাপবিদ্ধ, 
আনন্দময় দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। 

এইরূপ উপাসনার ফলে এবং ধর্মপ্রাণ কেশবের প্রভাবে: ও 
ধিয়োডোর পার্কারের পুণ্যময় জীবনচরিত পাঠ করিয়া অস্থিনী- 
কুমারের শ্রন্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সত্যের আগুন জলিয়া উঠিল ।“ অতি 
সামান্ত অপবিভ্রতাও তাহার পক্ষে অসহা হইত । নিজের 


আগ্ঠর্জীবন ৪৭ 


এপি এ আমল সি পর লিলি উপ গস 


জীবনের একটি মিথ্যা এই সময়ে তাহার কাছে উজ্জ্বলরূপে ধরা 
পড়িল। তখন পরীক্ষার্থীর বয়স ষোল না হইলে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দেওয়া যাইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে 
অশ্বিনীকুমারের বয়স অন্ুমান চৌদ্দ বসর ছিল। এক্ষণে 
সাধারণতঃ যাহা করা হয় তাহার বেলাও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। 
প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বাধিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে 
এই বিষয়টির অসত্যতা তাহার উপলব্ধি হইল। মিথ্যাদ্বার 
স্বীয় জীবন কলঙ্কিত হইল ভাবিয়! ধন্মশীল অশ্থিনীকুমার অস্থির 
হইলেন। তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিল,__এই মিথ্যাকে নীরবে 
মানিয়া লইলে আমি কেমন করিয়া সত্যত্বরূপ দেবতার আরাধন। 
করিব ? মিথ্যাচরণ ও ঈশ্বরোপাসনা এই ছুইয়ের সামগ্ুস্থয 
হইতেই পারে না। এই মিথ্যা সংশোধনের জন্য তিনি তাহার 
মনোভাব প্রথমতঃ; কলেজকর্তৃপক্ষকে জানাইলেন। অধ্যক্ষ 
মহাশয় সত্যনি যুবকের বক্তব্য শুনিয়াও কিছু প্রতিকার 
করিলেন না। কিন্তু এই মিথ্যাচরণের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় 
অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিচ্ভালয়ের রেজিষ্ট্রারের সহিত দেখা করিয়া 
বয়স সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি যুবককে 
বুলিলেন_-“এখন এই বিষয়টি হাতছাড়া হইয়াছে, আর কিছু 
করিবার সাধ্য নাই ।” অঙ্গিনীকুমারের এই আচরণকে পাগলামি 
মনে করিয়া তিনিও তাহাকে থামিয়া যাইবার জন্য মিষ্ট 
বাক্যে'উপদেশ প্রদান করিয়। তাহাকে বিদায় করিলেন । 

 শ্বীয় অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য অস্থিনী- 
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কুমার এই সময়ে কিছুদিনের জন্য পাঠে বিরত হ হন। তাহার 
চিত্ত যখন এইরূপে অশান্ত ছিল তখন তিনি চারিটি পয়স৷ 
মাত্র সম্বল করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। 
পিতাকে একপত্রে পাঠবিরতির সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। 
বন্ধুবংসল অশ্বিনীকুমারের বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন ও জনার্দন দাস 
তাহাদের শদছ্ধেয় সুহৃদের সহিত কিয়দ্দর গমন করিয়া ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন, ভক্ত অশ্বিনীকুমার মনের আনন্দে একাকী 
অপরিচিত পথে চজিতেছিলেন । দ্বিতীয় দিন দ্দিপ্রহরে ক্ষুৎ- 
পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি পুঁজির চারিটি পয়সার ছুই পয়সা! 
ব্যয় করিয়া আখ ও কলা ক্রয় করিলেন। এতদ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণা 
কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন । তখন 
চৈত্রমাস, প্রখর ূর্্যকিরণের মধ্যে সমস্ত দিন পথ চলিয়! দিবা- 
বসানে অশ্বিনীকুমার শ্রান্ত-ক্লাস্ত হইয়া পথিপার্খস্থ এক গৃহস্থের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় পানীয় জল প্রার্থনা 
করিলেন । জল ও মুড়ি-মুড়কি পাইয়া সাগ্রহে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ 
করিলেন। এই বাড়ীর মহিলারা তরুণবয়স্ক পর্যটকের ক্লাস্ত- 
সুন্দর মুখ দেখিয়া সেেহন্বরে বলিয়াছিলেন-_-“আহা, ছেলেটি 
বিরাগী হইয়াছে ।” এখান হইতে তিনি নিকটবর্তী হাটে গমন 
করিয়া এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। যখন রাত্রি 
প্রায় এক প্রহর তখন . প্িয়দর্শন যুবক অশ্বিনীকূমার এক 
স্েহশীল ভদ্রলোকের দৃষ্টিপথে পতিত হন । তিনি তাঁহাকে 
কিয়দ্দ;রে লইয়া গিয়া একখানি তক্তপোষ দেখাইয়া দিলেন। 


আগ্ভজীবন ৪৯ 


শি পাস লরি সম লিস্মিস্িরসি পলিসি পর পলি এলি সি পি পেস পীর সিল ভাসি পাটি সি পিসি তি পিসি সা 


অশ্বিনীকুমার সেই শঘ্যাশুন্ত তক্তপোষে আপনার হাত উপাধান 
করিয়া শয়ন করিলেন । প্রেমময় দেবতার অযাচিত প্রেম ধ্যান 
করিতে করিতে পরমানন্দে সুনিদ্রায় তিনি রাত্রি যাপন করেন । 
তৃতীয় দিন তিনি চন্দননগরে এক বন্ধুভবনে অভ্যধিত 
হইলেন। বন্ধুদের অনুরোধে এখানে তিনি উপাসনা 
করিয়াছিলেন । প্রত্যুষে তিনি ভাবাবেশে গান গাহিতে গাহিতে 
আবার পথ চলিতে লাগিলেন । প্রেমের আবেগে এক ধাঙুড়কে 
বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার ইচ্ছ। তাহার হইয়াছিল। তিনি উচ্চকণ্জে 
গাহিতেছিলেন_-“আমার মন ভুলাল যে কোথায় আছে সে 1৮ 
ভাববিহ্বল অশ্বিনীকুমার পথিমধ্যে একটি বৃক্ষকে বান্ুপাশে 
আবদ্ধ করিয়া গাহিয়াছিলেন, “বল দেখিরে তরুলতা, আমার 
জগজ্জীবন আছেন কোথা ?”, 

এইদ্িন অশ্বিনীকুমার মাধবপুর নামক স্থানে এক ধনী 
বৃদ্ধের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ অশ্থিনী- 
কুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অশ্বিনীকুমার বলিলেন, 
_-আমার পিতা যশোহরে সরকারী চাকুরী করেন।” বৃদ্ধ 
বিরক্তিসহকারে বলিলেন-_-“চাকুরী করেন, আরে কি চাকুরী 
করেন, শুনি না?” অশ্বিনীকুমার উত্তর করিলেন _-“ছোট 
আদালতের জজ.” যে ব্যক্তি পথে পথে উদাসীনের ন্যায় 
দরিপ্রভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার পিতা যে “জজ” হইতে 
পারেন, বুদ্ধিমান বিষয়ী বৃদ্ধ তাহা কিছুতে বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না। তিনি ব্যঙ্গতবরে বলিলেন__-উ১ উনি আবার 
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জজের ছেলে।” এই অভদ্র-ভাবণে সত্যনি্ অস্থিনীকুমার 
আশ্রয়দাতা বৃদ্ধের বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন । 
তিনি বলিলেন-_-“আপনারা সর্বদা মিথ্যা বলেন কিনা, 
তাই লোকে যে সত্য কথা বলিতে পারে তাহাও বিশ্বাস 
করিতে পারেন না” প্রতিবাদকালে অশ্বিনীকুমারের মুখে 
এমন ভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে ভতসিত হইয়াও 
বৃদ্ধের আর বাউ.নিষ্পত্তি করিবার সাধ্য রহিল না। আহারাস্তে 
অশ্বিনীকুমার উচ্ছিষ্ঠ মোচনে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, তখন উক্ত 
বৃদ্ধই তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই দিন এক পুক্ষরিণীর 
ঘাটে অশ্বিনীকুমার সুনিত্রায় নিশাযাপন করেন । 

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমার আবার পথ চলিতে 
আরস্ত করিলেন। এই দিন আর কোন স্থানে আতিথ্য গ্রহণের 
সুযোগ ঘটিল না । পুজির অবশিষ্ট ছুই পয়সার ছ্ার৷ মুড়ি-মুড়কি 
কিনিয়া জঠরানল নিবৃত্ত করিলেন। পথিমধ্যে এক গোযান- 
চালকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকালমধ্যে 
শটকবাহক মধুরভাষী অশ্থবিনীকুমারকে তাহার গাড়ীতে উঠিতে 
অনুরোধ করিল। আতপতপ্ত পথশ্রাস্ত অশ্বিনীকুমার সাগ্রহে 
শকটারোহণ করিলেন । তখন সন্ধ্যা হইয়াছে । চাঁদের ক্িগ্ধ 
আলোকে চারিদ্দিক যেন হাসিতেছিল। এই শোভা দেখিতে 
দেখিতে তিনি অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন, 
পূর্ববানে বর্ধমানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য এক চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হুইলেন। চিকিংসক 
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আভা পোলা সী আাশীপাস্পি শা সি শস্পা উপাসনা সিস্ট পি ও পস্পিসিপাসপা পা পাপা সিীস্টিপান্ি পা পাস্মিপস্দিপীসিপপাসমিাসপসসি পাপা পাস পা সি এসি তস্ী আপ স্এি এপাশ 


মহাশয় অশ্বিনীকুমারকে সন্গেহে ভোজন করাইয়া! বলিলেন_ 
“এখন যেমন গরম পড়িতেছে, তাহাতে এমনভাবে রৌদ্রে পথ 
চলিলে তুমি শীঘ্রই অসুস্থ হইবে । তোমার আর এরূপ ভ্রমণ 
করা সঙ্গত নহে ।” অশ্বিনীকুমার স্েহশীল চিকিৎসক মহাশয়ের 
উপদেশ শিরোধাধ্য করিয়া এখান হইতেই যশোহরে ফিরিবার 
স্কল্ করিলেন । এইখানে এক ব্যক্তি তাহার পরিচয় জানিতে 
পাইয়া তাহাকে ট্রেণে ফিরিবার জন্য পাথেয় প্রদান করিতে 
চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অশ্বিনীকুমার উহা! গ্রহণ করেন 
নাই । 

ভ্রমণযাত্রার সপ্তম দিনে তিনি বদ্ধমান হইতে পদত্রজে 
যশোহরাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। দ্িপ্রহরে ক্লান্ত হইয়া এক 
পুফরিণীর কর্দমাক্ত জলে স্নান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলেন। 
অনন্তোপায় হইয়া উক্ত অপেয় জল পান করিয়া তিনি তৃষ্ণা 
নিবারণ করেন । মনের সুখে পথক্লেশ সহিতে সহিতে অশ্বিনী- 
কুমার অপরাহে পথিপার্থে এক বিদ্যালয় গৃহ দেখিতে পাইয়া 
তথায় গমন করেন । সেখানে বিদ্যালয়ের ভৃত্য তাহাকে পানীয় 
জল প্রদান করিল। এই ভূৃত্যের নির্দেশ মত তিনি এক 
ব্যক্তির বাড়ীতে অতিথি হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত 
করিলেন। প্রভাত সময়ে আবার পথ চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে 
এক খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রিক্তহস্ত অশ্বিনী- 
কুমারের টখয়ার কড়ি ছিল না। একটি পয়সার অভাবে তিনি 
তথায় বসিয়া! রহিলেন। অস্বিনীফুমারের আকৃতিপ্রকৃতি, 
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চলন-বলন সমস্তের মধ্যেই অসাধারণত্বের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। 
তাহার মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া এক ভদ্রলোক তাহাকে 


পয়সাটি দিয়াছিলেন । 
খেয়া পার হইয়া অশ্বিনীকুমার পরপারে আসিয়াছেন। 


চৈত্রের অপরাহু, আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, আসন্ন ঝটিকার 
প্রাককালীন ভীষণ স্তব্ধতায় তখন চারিদিক ভীত-চকিত। 
অশ্বিনীকুমার তখন অপর কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া 
এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাহাকে তথায় উপবিষ্ট 
দেখিয়া এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল-__“তৃমি এমন 
সময়ে ওখানে বসিয়া আছ কেন? ভীষণ ঝড় আসিতেছে 
দেখিতে পাইতেছ না?” অশ্বিনীকুমার ধীরকষ্ঠে বলিলেন__ 
“তা” উপায় কি?” লোকটি বলিল-_“নিকটে থানার ঘর 
আছে, শীম্ত আমার সঙ্গে চল।” অশ্বিনীকুমার থানায় 
পহুছিতে না পর্ছছিতে ভীষণ শিলাবৃষ্টি আরস্ত হইল । ভগবৎ- 
প্রসাদে থানায় তাহার আশ্রয় হইল । ভোজনান্তে তিনি এক 
কনেষ্টবলের তক্তপোষে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন। 
নবম দিন অশ্বিনীকুমারের শরীর অনুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, 
তিনি আর পুর্ণোছ্ভমে চলিতে পারিতেছিলেন না। ক্লাস্তি, দূর 
করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পথিপার্থে বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেছিলেন। 
ছিপ্রহরে ভিক্ষালন্ধ তওুল চর্ববণ করিয়া! জলপানে ক্ষুৎপিপাসার 
নিবৃত্তি করিয়া রাত্রিকালে এক সঙ্গিসহ গদখালী থানায় উপস্থিত. 
হন। এখানে এক ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
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সস পম সপ স্টপ শর পর পা 





সপ 


“একি ! এ যে আমাদের জজ বাবুর ছেলে ।” এখানে তিনি 
যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। পরদিন সত্যনিষ্ঠ 
অশ্বিনীকুমার যশোহরে উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা 
করেন। 





এন্ঘিম্পাভ্জাতলা5ন্যা ও আস্শোহক্ত্রে প্রন্মস্লভ্ড। 


অনুতপ্ত অশ্বিনীকুমার মিথ্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যখন 
কলেজের পাঠে বিরত ছিলেন তখন তিনি যশোহরে পিতার 
তত্বাবধানে থাকিয়া সংস্কৃত ধন্মগ্রন্থ ও খৃষ্টীয় ধন্মযাজকদিগের জীবন 
আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন । এতন্মধ্যে [9395 “30০9৮ 
০1 18278 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।  আশ্বিনীকুমারের 
অধ্যয়ন অন্কুরাগ অসাধারণ ছিল। ভাবষাতত্ববিৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা! 
কোন দিনও তাহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। 
তিনি ছিলেন রসজ্ঞ ভক্ত । ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি 
নান ভাষার গ্রন্থে ভক্তিতত্বের যে সকল মহামুল্য বাণী রহিয়াছে, 
সেই সকল ভক্তবাণীর রসগ্রহণই ছিল অশ্বিনীকুমারের ভাষ৷ 
শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য । তুলসীদাসের রামায়ণ অধ্যয়ন 
করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দিভাষা, গগ্রন্থসাহেব পড়িবার জন্ত 
গুরুমুখী ভাষা, ভক্ত হাফেজের বাণী পড়িবার জন্য পারসী ভাষা 
শিক্ষ! করিয়াছিলেন। হাফেজের বনু বয়াৎ তিনি সরল সরস 
ভাষায় 'অন্ভুবাদ করিয়াছিলেন । সেই বাণীসমূহ “মণিমালা” 
নামে বরিশালের “ক্রহ্ষবাদী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । 


৫৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমীর 


পাম্পািসিরি সি সির সর স্পিসিতী স্পস্ট সপন পর পপর 


পুরীতে অবস্থানকালে তিনি উড়িয়া ভাবা শিক্ষা করিয়। দ্দার্টয 
ভক্তি রসামৃত” নামক ভক্তচরিতমালা পাঠ করেন। মহামতি 
তিলক-সম্পাদিত “কেশরী” পত্রিকা পড়িবার জন্য তিনি মারাঠী 
ভাষা শিক্ষা! করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল ভাষা শিখিয়া- 
ছিলেন এ সকলের প্রত্যেক ভাষায় তাহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি 
ছিল কিনা জানিনা । কিন্তু ইহ! দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি 
যে, তিনি অল্প-বিস্তর যে ভাষাই জানিতেন সেই সেই ভাষায় 
লিখিত ভক্তচরিত ও ভক্তি-তত্বের রসগ্রহণে তাহার অসাধারণ 
দক্ষতা ছিল। এই সকল ভক্তবাণী তিনি এমন ভাবে ব্যাখ্য। 
করিতেন যে, তাহা শুনিলে শ্রোতাদের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত 
হইত। পারসী ভাষায় তাহার জবান্‌ (উচ্চারণ ) এমন সাফ, 
(পরিক্ষার) ছিল যে, মৌলবীরা সেই উচ্চারণের প্রশংসা 
করিতেন। ব্রজমোহন কলেজে যখন তিনি ছাত্রদিগকে 
ওয়ার্ভস্ওয়ার্থ পড়াইতেন তখন গীতা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
হইতে নান! শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিয়! 
ফেলিতেন। 

অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃতভাষায় ও বিবিধ শাস্ত্রে কিরূপ গভীর 
ব্যুৎপত্তি ছিল তত্প্রণীত 'ভক্তিযোগ” “কন্দমযোগ' ,ও 
ছুর্গোৎসবতত্ব” প্রভৃতি পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। 
ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকাস্ত বিদ্যা- 
রত্ব মহাশয়ের সহিত অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃত শান্দ্রালাপ হইত। 
তিনি বলেন-_-“অশ্বিনীকুমার সংস্কৃত ভাবার বিশেষ অন্থুরাগী 


আগ্যজীবন ৫৫ 


এসি ৮ ছি সিল লি পি লীলা পাজি পিপল এ তি লা পরী পি তাসছি তি ঠিসছি তি তো ৭৯ তাস্সিলিত পিছ তি এ ন্ছওি এ সিলন্ছি ঠাসা সিকি পাস সি ৮ সামিরা সিসি এটি সিল সি 


ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমার সহিত কিছুকাল সংস্কৃত ভাষায় 
কথোপকথন করিতেন । তিনি অনর্গল নিভুল সংস্কৃত বলিতে 
পারিতেন। অশ্বিনীকুমার শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ্সমূহ এবং 
খথেদ প্রভৃতি এমন সরল ভাষায় ব্যাখ্য। করিতেন যে, তাহ 
শুনিয়! সাধারণে এ সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝিত এবং রসান্বাদন 
করিয়া মোহিত হইত । অশ্থিনীকুমারের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি 
ছিল। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, বাঙ্গল। সকল ভাষার স্বুন্দর 
দীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র পড়িয়া তিনি নিল আবৃত্তি করিতে 
পারিতেন। নারদ ও শাগ্ডিল্যঝধিপ্রণীত স্ত্রগুলি তাহার 
কস্থ ছিল।” একবার কর্ণেল অল্কটু বরিশালে দেড়” 
ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন । বক্তৃতাস্তে 
অশ্থিনীকুমার সভাস্থলে দগ্ডায়মান হইয়া দেড়ঘণ্টাকাল বাঙ্গল৷ 
ভাষায় বক্তৃতা করিয়া কর্ণেল সাহেবের প্রদত্ত বক্তৃতার 
প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর ছিল । 

অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন তিনি 
যশোহরে “সাধারণ ধন্মসভ1” স্থাপন করিয়া তথায় স্বয়ং 
উপাসনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্য! করিতেন । আঠার বৎসর বয়সের তরুণ 
যুবকের প্রাণস্পর্শী ধন্মোপদেশ শুনিয়া সভায় কখন হাসি, 
কখন ক্রন্দনের রোল উঠিত। ষাট সত্বর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ 
শ্রোতারা এই যুবকের মুখে ধন্দকথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত 
হইতেন এবং অসঙ্কোচে তাহাকে পাপ কি, পুণ্য কি, ত্রিতাপ 


৫৬ মহাত্মা অশ্বথিনীকুমার 


এপার স্পস্ট অলি উতর পিল পির লিপি তি সি ৩ পাস্টিপরি পরস্পর শাসটি পিপি পাশে পান্টি পট পিসি কস সসরসসসসপসি 


কি ইত্যাকার বহু প্রশ্ন করিতেন। অশ্বিনীকুমার সকলের 
প্রশ্নাবলীর সছ্ত্তর প্রদান করিয়া তাহাদের বিল্ময়োৎপাদন 
করিতেন । 

এই ধশ্মসভার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে তথায় 
সার্বভৌম ধন্মই প্রচারিত হইত । উক্ত সভায় এক ইউরোগীয় 
ধন্মযাজক খৃষ্টধন্ম, জনৈক পণ্ডিত হিন্দুশান্ত্র এবং এক মৌলবী 
ইস্লাম ধন্ম প্রচার করিতেন। এবন্প্রকার বৈচিত্র্যই এ 
ধম্মসভার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করিয়াছিল । এই সার্বভৌমিক ধন্মসভার আদর্শে উত্তরকালে 
বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের “বান্ধব সমিতি” নামক ধন্মসভ। 
গঠিত হইয়াছিল । 

যশোহরে অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমারের সহিত পুজনীয় 
জগদীশবাবু এবং পরলোকগত প্রিয়নাথ রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় হয়। এই সময়কার একটি ঘটনা অশ্বিনীকুমার তৎপ্রণীত 
“ভক্তিযোগ” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ঘটনাটি এই-__ 

একস্থানে ছুইটি যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে, অন্যটি 
কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িত। একদিন কোন কারণবশতঃ 
উভয়ের মধ্যে বিবাদের ব্থ্টি হয় । পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের 
ছাত্রটির নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতে বলেন। ছাত্রটি বলিল-_ 
“আমি কোন অপরাধ করি নাই,যদি করিয়! থাকি ক্ষর্ম। প্রার্থনা 
করিতেছি ৮ এই বলিয়া মে অভিমানে কাদিতে লাগিল। 


আছ্যজীবন ৫৭ 


ছাত্রটি প্রত্যহ যুবকটির বাড়ী যাইত । কিন্তু বিবাদ হওয়ার 
পরে সে আর যায় না। ইহাতে যুবকটির যারপর নাই কষ্ট 
হইতে লাগিল। সে যখনই উপাসনা করিতে বসিত তখনই 
তাহার মনে পড়িত, ভক্ত যীশু বলিয়াছেন--“যদি তুমি 
তোমার নৈবেছ্ভ নিবেদন কবিবার জন্য বেদীর নিকটে আনিয়! 
থাক এবং সেই সময়ে তোমাব মনে পড়ে, কোন ভ্রাতা তোমার 
প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে যাও, তাহার 
সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈবেছ্ধ নিবেদন 
কবিও ।৮ সে ভাবিত, যতক্ষণ ন। ছাত্রটির সহিত মিলন হইবে, 
ততক্ষণ ভগবান্‌ তাহার প্রার্থনা কি স্তবস্ততি গ্রান্ করিবেন না। 
তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম থাকা পধ্যস্ত ভগবানের 
নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই । ইহাই ভাবিয়া সে 
অধীর হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার জ্বর হইয়াছে সুতরাং 
সে অপর যুবকটির নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই 
জ্বর আরোগ্য হইল, অমনি ছুটিয়া গিয়৷ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া বলিল--“ভাই, আমাদের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, 
কেন এরূপ অপ্রেমের ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিব?” সে নিতান্ত 
বিরসমুখ হইয়া বলিল-_“তাহা! হইবে না, কাচ ভাঙ্গিলে কি 
আর তাহ জোড়ান যায় 2” 

এই বাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরস্ত হইয়া আসিতে 
হইল বলিয়া আসিল, “আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব, 
প্রত্যেক দিন আসিব, যে পধ্যন্ত পুনরায় মিলন না হয়।” 


৫৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


তারপর দিন পুনরায় সে বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু এদিবস 
আর তাহাকে বাড়ীতে পাইল না। পরদিন যে স্কুলে সেই 
যুবকটি পড়িত সেই স্কুলে এক সভা ছিল। ছাত্রদিগের 
অনুরোধে অপর যুবকটি তথায় উপস্থিত হইল। একটি ছাত্র 
রচন1 পাঠ করিল । তাহার পাঠ শেষ হইলে যাই সেই বচন! 
সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুরোধ হইল, অমনি একটি 
ছাত্র দাড়াইয়া' বলিল-_“অগ্য আমরা এস্থলে বচন শুনিতে, কি 
তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উপস্থিত হই নাই, 
আমাদিগের কোন বন্ধুর অনুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি। 
তাহার নাকি কি বক্তব্য আছে ।”৮ এই ছাত্রটিব বাক্য শেষ 
হইবামাত্র ছাত্রটি উঠিয়া বলিতে লাগিল-_“ইহারা সকলে 
আমার অনুরোধে এখানে উপস্থিত । সে দিন হয়ত কেহ কেহ 
মনে করিয়াছেন, আমি -_বাবুর নিকট ক্ষম] চাহিয়াছি, তাহা 
চাহি নাই, চাহিবার কোন কারণ নাই ।৮ এইরূপ বলিয়! 
তাহার প্রতি কতকগুলি কটুক্তি করিতে লাগিল। শিক্ষক 
মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! তাহাকে শাস্তি দিবেন ভাবিলেন, 
কিন্ত কলেজের ছাত্রটি তাহাকে বারংবার নিষেধ করায় তাহা 
পারিলেন না । আজ সে দৃঢ় হইয়া আসিয়াছে, মিলন করিতেই 
হইবে ! যাই স্কুলের ছাত্রটি বসিল অমনি কলেজের ছাত্রটি 
উঠিয়। পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটি ঘন ঘন 
শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল-_“মিলন, মিলন হইতেই" পারে 
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যাতে, ৫৯ 


ভীতি টি সিটি শা সিনপিসসিপিসিলতিসপিলাস লাস পোস্ট রী সী ও পাঁসিতী ছি পোসটি সি পিশিসছ পরি সত 2 পাস তে ৬ সি ৫ ঈসতি সি, পলি সি সি ৯ অপর সস সি 


[01009 !” এই কথায় বিন্দুমাত্র কু না হইয়া ব কলেজের ছাত্রটি 
প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল এবং তাহার নিকট 
আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার প্রাণস্পর্শা কথাগুলি 
সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। বক্তা ও শ্রোতা সকলেরই 
চক্ষু প্রায় জলে পরিপুর্ণ। স্কুলের ছাত্রটি ধীরে ধীরে গাত্রোথান 
করিয়া টেবিলের উপর হইতে আপনার পুস্তকগুলি তুলিয়া 
লইল। তখন কলেজের ছাত্রটি আরও মন্মান্তিক যাতন৷ 
পাইয়া বলিল--“কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না, 
আমার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, 
নির্ধয় হইও না” এইরূপে করুণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়। 
কত কি বলিতে লাগিল । সে মনে করিয়াছিল স্কুলের ছাত্রটি 
বুঝি তাহার কথা শুনিতে চায়না বলিয়া গাত্রোথখান করিয়া 
সভা হইতে চলিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেম 
সর্ববজয়ী, তাহার সেই মিলনের মিষ্ট কথাগুলি তাহার প্রাণে 
লাগিয়াছে, আর সে থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে 
গিয়া তাহার ছুখানি হাত ধরিয়! কাদিতে কাদিতে, “আমায় 
ক্ষমা করুন” বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িল। এই 
মিলন আর কখনও বিরোধের দ্বারা ক্ষুপ্ন হয় নাই। 
ঞাভ্লাহাল্লাতে অন্থিম্বীক্ুম্মান্ 

যশোহর হইতে অশ্বিনীকুমার পিতৃনির্দেশে এলাহাবাদে 
পপ্লীভাক্বসিপ,৮ পড়িতে গমন করেন। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া তিনি কিছুদিন এলাহাবাদে ওকাঁলতি করিয়াছিলেন। 


৬০ মহাত্া অশ্বিনীকুমাঁর 


শট সম স আসিস সি তি পপি আস শসা পি লি তি শি পিসি পিস স্টিল পোস্ত এসি পি সম সা এসসি স্টপ পো তর প্লিস লস লা পল রি 


তখন ৬কালীমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে 
ছিলেন। ইনিই অতঃপর অশ্বিনীকুমারের “ভারতগীতি” 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই এলাহাবাদ নগরে 
অবস্থান কালে “বঙ্গবাসী” পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্র- 
নাথ বস্থ মহাশয়ের সহিত অশ্বিনীকুমারের বন্ধুত্ব হয়। এলাহা- 
বাদে অশ্বিনীকুমার অতি অল্পদিন ছিলেন। একদিন আদালতে 
চলিয়া যাইবার পরে দ্িবাভাগেই তাহার বাসায় চুরি হয়। 
টাকাকড়ি, জিনিষপত্র সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল। অশ্বিনী- 
কুমারের চিত্ত চঞ্চল হইল, তিনি মাকে লিখিলেন-_“মা, আমার 
এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না, আমি দেশে ফিরিতে চাই, 
পাথেয় পাঠাইয়া দাও ৮ 


নল. এ. সীমা এও শ্শিষ্কু-কভ্ড। 


এলাহাবাদ হইতে অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগরে ফিরিয়। 
আইসেন । এইরূপে ছুই বৎসর অতিবাহিত হইল । বয়স 
মিথ্যালিখনের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে 
বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এই কলেজ হইতেই তিনি 
বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কলেজিয়েট স্কুলে 
শিক্ষকতা করেন। কৃষ্ণনগর স্কুলে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ছাত্র ছিলেন। উত্তর কালে 
ইনি ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই নগরে অবস্থানকালে তিনি পরলোকগত স্তর আশুতোষ 
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স্পিকার এরর ওসি পর ও এ পস্টিপসপসিতিস্ত প৬পসিপী পপ 


চৌধুরী, শরৎকুমার লাহিড়ী, লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন 
ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়দিগেব সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার যখন কৃষ্ণনগরে অধ্যয়ন করিতেন তখন 
তদানীন্তন ছোট লাট্‌ স্তর এস্লি ইডেন কলেজ পরিদর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন। কলেজের পক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার 
স্বরচিত একটি সনেট অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতা লিখিয়া 
ছোটলাট সাহেবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । ইহার পরে 
দ্বিতীয় বাব যখন ছোট লাট্‌ বাহাছুর কৃষ্ণনগরে গমন কবেন তখন 
ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়েব সহিত সাক্ষাৎকারকালে অশ্বিনী 
কুমাবকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কবিয়া দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। দত্ত মহাশয় উহাতে সম্মত হন নাই । 

উনিশ বসব বয়সে অশ্বিনীকুমাব যখন চাত্রা স্কুলেব প্রধান 
শিক্ষক হইয়া তথায় গমন কবেন, তখন এ স্কুলে অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় ছিল। ছাত্রগণ অত্যন্ত উচ্ছঙ্খল ছিল। তাহাবা 
কুৎসিত বাক্য বলিয়া খুব আমোদ পাইত। অশ্বিনীকুমাৰ 
ছাত্রদের নৈতিক ছুর্গতি দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু তিনি 
কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন, 
নির্দোষ পবিত্র আনন্দের আম্বাদন পায় না বলিয়াই ছাত্রদের 
মন কুৎসিত আমোদের দিকে প্রধাবিত হয়। অশ্বিনীকুমার 
তাহাদের মন ফিরাইবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া গঙ্গায় নৌকায় 
বেড়াইতেন, তাহাদের সহিত গান-বাজনা, আমোদ-আহলাদ 
করিতেন । ছাত্রগণ এই সোপার চশ.মা-পরা ছোট মাষ্টারটিকে 





৬২ হী অশ্বিনীকুমার 


স্পর্সপা ১৪০৬ চে স্পা সিস্ট িপসির্পা পি ৬পাটিরাসি পাখি পাস তা অসি পিল 


ছি পিপিপি | সি সির স্পা পারি সত পাপন স্পতি তাপ 


পাইয়া বদিল। তাহারা সত্য সত্যই তাহার ঘাড়ে চড়িত, 
পিঠে চাপড় মারিত, ছুয়ার ভাঙ্গিয়! রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া! 
খাছ্দ্রব্যগুলি খাইয়া যাইত । অশ্বিনীকুমার এই সমস্ত অত্যাচার 
সহিতেন, কিন্তু ছাত্রদিগকে কুকথা বলিতে, কুসঙ্গে মিশিতে 
দিতেন না। একদিন একটি অধিক বয়সের যুবক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “স্তর, আপনার কি বিয়ে হয়েছে ?” 
অশ্বিনীকুমার যখন বলিলেন__“হ1” তখন সে চুপ করিয়া 
রহিল। একটু পরে অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন-__“তুমি 
এই প্রশ্ন করিতেছ কেন?” যুবকটি বলিল--“আর বলিলে 
কি হইবে? আমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল।” 
অশ্বিনীকুমার গম্ভীর হইয়া বমসিয়! রহিলেন। আর একদিন এক 
ছাত্র বলিল-_“ম্যর, আপনি আমাদিগকে অশ্লীল বাক্য বলিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। আমরা বড় বিপদেই পড়িয়াছি, কোন্টা 
শ্লীল, কোন্টা অশ্লীল অতদূর বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। 
আপনি এ লাইব্রেরীতে সমস্ত অশ্লীল শব্গগুলির এক তালিকা 
টাঙ্গাইয়া রাখুন, আমরা এগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিব, আর 
কখনও এ শবগুলি বলিব না । ছোট ছেলেদেরও এগুলি মুখস্থ 
করাইয়া সাবধান করিয়া দিব, তাহারাও বলিবে না !” 

ছাত্রটির উক্ত বাক্য শুনিয়া অশ্বিনীকুমার হাসিয়া ফেলিলেন। 
ক্লাসে হাসির রোল উখ্িত হইল ! 

আর একদিন অশ্বিনীকুমার বিষ্ভালয় গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, স্কুলগৃহের দেওয়ালে সর্বত্র 4. [বু 0. (অশ্বিনী 
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কুমাব দত্ত ) লেখা বহিয়াছে। তিনি বলিলেন, “আজ আমার 
প্রতি এ অনুগ্রহ কে করিয়াছেন ?” একটি ছাত্র বলিল__ 
“স্যর, এতদিন আমরা দেওয়ালে অশ্ীল কথা লিখিতাম, আজ 
তাহা লিখি নাই, আজ আপনার নাম লিখিয়াছি।” তখন 
অশ্বিনীকুমাব গম্ভীর স্বরে বলিলেন__““তোমাদের মধ্যে কে এই 
কাজ কবিয়াছ, বল।” একটি ছাত্র উঠিয়া স্বীকার করিল। 
অশ্বথিনীকুমাব জিজ্ঞাসা কবিলেন--“তোমার কি শাস্তি হইবে 
বল?” সে বলিল__-“আমি স্বহস্তে দেওয়ালের সমস্ত লেখা 
পুছিয়া দিতেছি।” ছাত্রদের সহিত হেড্মাষ্টারের এমন অবাধ 
মেলামেশা গ্রামবাসীদের আলোচনার বিষয় হইল। বিদ্যালয়ের 
সেক্রেটাবী নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় বালক হেড়্মাষ্টারকে 
ডাকিয়া! ধম্কাইলেন। কিন্তু তিনি ধমক্‌ মানিলেন না। কয়েক 
মাস মধ্যে ছাত্রদের আশ্চর্য নৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া গোস্বামী 


মহাশয় বিস্মিত হইলেন । 


এম এ, ২৪ ন্বি. এনল্‌, শল্লীক্ষা। 


অশ্বিনীকুমার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী 
স্মহিত্যে এম্‌. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

তখনকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা বহুবার তাহার 
মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন--“আমার বয়স যখন উনিশ 
কি কুড়ি তখন একদিন হঠাৎ আত্মচিন্তা করিতে করিতে মনে 
হইল, এই বয়সেই আমি অন্ততঃ উনিশ রকমের পাপ করিয়াছি। 





৬৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


নিজের এইরূপ ছূর্গতি দেখিয়া আমার অন্তরাত্রা শুকাইয়া 
গেল । চিত্তের স্ফুত্তি দূর হইল । সেদিন আর কোন কাজে 
উত্সাহ রহিল না। সমস্ত দিনটা নিরানন্দে কাটিয়৷ গেল। 
সে দিন রবিবার ছিল। অপরাহ্ছে ত্রিগুণা ও ভুবনেশ্বর আসিয়া 
বলিল-_চল, সমাজে যাইবে চল'। আমার মন এমন অবসন্ন 
ছিল যে, সমাজে যাইবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করিতে- 
ছিলাম না। ত্রিগুণা একরূপ টানাটানি করিয়। আমাকে লইয়া 
গেল। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম, সঙ্গীতাচাধ্য 
ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় গাহিতেছেন__ 


“ধর ধৈধ্য ধর, ক্রন্দন সন্বর, 

আশা কর, নিরাশ হয়ো না, হয়ো না। 
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি, শুনিবেন জননী, 
চিরদিন ছুঃখ রবে না, রবে না।” 


গান শুনিয়া আমি যেন নব জীবন পাইলাম । এ যেন 
আমাকেই বলা হইতেছে, ভগবান আমাকে আশা দিতেছেন। 
উপাসনান্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমি মনের আনন্দে 
বন্ধুদের পুষ্ঠে গুম্‌ গুম্‌ করিয়া “কীল' মারিতে লাগিলাম। তাহারা 
বিস্মিত হইয়া বলিল-_ব্যাপার কি?” আমি বলিলাম-__“কীল 
খাবি না? আমায় নিয়ে গিয়েছিলি মড়া, আর আমি বেরিয়ে 
এসেছি জ্যান্ত |” 


শ্রদ্ধেয় ৬কষ্খকুমার মিত্র মহাশয় বলেন-__ “অশ্বিনী- 


পা স্ির্সিউপলা উপাসনার পর পরস্পর ররর পাপ সপ সক পিস অপি সপ সী পিস্পি নি সা সি লাস সিসি সা সিলাস্িরিসপিিসিলীক্ছ পিসিপা সিসি লী সি তি সসপা পিসি পর পিসি সি উাসিশল ছিলি 





উকিল অশ্িনাকুমীব 


৬৩৫ পঃ 


আগ্যজীবন ৬৫ 


কুমার যুবাবয়সেই ধর্মজীবনে উন্নত ছিলেন। আমরা যখন 
হাত্রজীবনে মিজ্জীপুরে ছাত্রাবাসে থাকিতাম, তখন তিনি এক 
সময়ে প্রত্যহ আমাদের ছাত্রাবাসে প্রার্থনা করিতেন । তাহার 
প্রাণোন্মাদিনী প্রার্থনায় আমরা মোহিত হইতাম । ছাত্রাবাসে 
সর্বদা যেন ধন্মের সমীরণ প্রবাহিত হইত । আমাদের সঙ্গে 
শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ থাকিতেন। তাহার চিত্ত ভাবে এমন 
মাতোয়ারা হইয়াছিল যে, আকাশে মেঘ উঠিলে তিনি ছাদে 
যাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেন ৮ 


০ ভ্ভি 


আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছোট লাট্‌ স্তর এস্লি ইডেন্‌ 
মহোদয় অশ্বিনীকুমারকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমারের পিতা! 
এমন শক্তিশালী উচ্চ রাজকন্মচারী ছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা 
করিলে তাহার সুশিক্ষিত পুজর অশ্বিনীকুমারকে উচ্চ বেতনে 
উচ্চ রাজকাধ্যেই নিযুক্ত করিয়া! দিতে পারিতেন। কিন্তু দত্ত 
মহশিয় দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়াই চাকুরীর 
মাহ্বাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি বলিতেন-_“আমার 
বংশে আর কেহ গোলামী করে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না 1” 

বি. এল্‌. পাশ করিয়া অশ্থিনীকুমার স্বেচ্ছায় বরিশাল সহরে 
আইনের" ব্যবসায় করিতে আইমেন। ওকালতি আরম 
করিবার সময়ে তিনি তাহার খুল্লতাত বিখ্যাত ব্যবহারাজীব 


৫ 


৬৬ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


আাসিশি আরতি পর সি সিন্স পতি সপ্ত জিপি পা পি পিসি সা 


স্বর্গীয় নবীনতর রায় মহাশরের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়া- 
ছিলেন। বরিশাল সহরে অশ্বিনীকুমারই সর্বপ্রথম এম্‌. এ, 
বি. এল্‌. উপাধিধারী উকীল। তাহার প্ররিয়দর্শন মৃত্তি, স্থললিত 
ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ 
অত্যল্পনকালমধ্যে তাহাকে সর্ধবজনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাহার 
সওয়ালজবাব শুনিবার জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে 
আদালতে ভিড় করিত । তিন বতসরকাল ওকালতি করিয়া 
তিনি বরিশাল সহরের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। 
স্বর্গীয় প্যারীলাল রায়, দীনবন্ধু সেন ও গোরা্টাদ দাস ব্যতীত 
অপর কেহ তাহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতেন না। বরিশালের 
হ্যায় ক্ষুদ্র সহরে আইনব্যবসায়ে তাহার মাসিক আয় চারি 
পাচ শত টাকা হইয়াছিল। মাননীয় ৬ভূপেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “তীক্ষধী অশ্বিনীকুমার অনন্চিত্ত 
হইয়া আইনের ব্যবসায় করিলে তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোঁষ 
মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পাঁরিতেন।” কিন্তু যে সত্যনিষ্ঠাহেতু 
অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে কিয়ৎকাল অধ্যয়নে বিরত ছিলেন, 
সেই সত্যনিষ্ঠাই তাহাকে ওকালতি ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল নিরত 
থাকিতে দেয় নাই। এই সময় ধন্মসভার কার্যে, দেশের 
কাজে তাহার যেমন অনুরাগ ছিল ওকালতির প্রতি উহার 
শতাংশের একাংশও ছিল না। প্রচুর অর্থোপার্জনের স্থযোগ 
তিনি এমন হেলায় নষ্ট করিতেছিলেন বলিয়া তাহার পিতা ও 
আত্মীয়স্বজনের। সর্ববদ। হৃঃখ প্রকাশ করিতেন। 


পাপা পস্পাসিলী ভা 


আছাযজীবন ৬৭ 


এই ব্যবসায়ে তাহার আদৌ অন্ুরাগ ছিল না, অবশেষে 
এমন হইয়াছিল যে, তিনি যেন-তেন প্রকারে কাজ শেষ করিয়া 
যেন হাপ ছাড়িয়। বাচিতেন। অনেক সময় মনে মনে বলিতেন 
--“মা আমায় ঘুরাবি কত।” অবশেষে যে ঘটনায় তিনি 
আইনের ব্যবসায় ত্যাগ করেন সেই ঘটনাটি এই-_ 

বরিশালে এক সব জজ. ছিলেন, তাহার এইরূপ খেয়াল ছিল 
যে, নিম্ন আদালতে যে-সকল দলিল তলপ করা হইত না উচ্চ 
আদালতে দরকার হইলেও তিনি তাহা উপস্থিত করিতে 
দিতেন না। অশ্বিনীকুমার এই সব জজের আদালতে এক 
মামলায় তাহার মকেলের পক্ষে যে বিষয় ধরিয়া যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছিলেন নিম্ন আদালতে তাহার দলিল দাখিল করা হয় 
নাই । বিপক্ষের বুদ্ধ উকীল তখন বলিলেন, এই যে বিষয়ে 
যুক্তি দেখান হইতেছে এই বিষয়ে নিম আদালতে কি কোন 
দলিল দাখিল কর! হইয়াছিল ? অশ্বিনীকৃমার বদি সত্য উত্তর 
দিয় বলেন, “না” তাহা হইলে তাহার মক্কেল মামলায় হারিয়া 
যায়। তিনি চতুরভাবে হাঁ, না, কিছুই না বলিয়। তাহার 
হস্তস্থিত সমস্ত দলিল বিচারকের সম্মুখে ধপাস্‌ করিয়া ফেলিয়া 
দিয়া বলিলেন__“মহাশয়, এই ত সমস্ত দলিল রহিয়াছে, পেশ 
করা হইয়াছে কিনা দেখিয়া লউন।” এই মামলায় অশ্বিনী- 
কুমার আপনার অন্তরের অন্তরে এই মিথ্যাচরণের তীব্র জ্বালা 
এমন ভাবে অন্ত্রভব করিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে আর 
আইনের ব্যবসায় করা সম্ভবপর হইল না। 


তৃতীয় অধ্যায় 


শ্শিক্ষলক ন্বিলীজুমাল্ 


অশ্বিনীকুমার শিক্ষকরূপেই বিশেষভাবে পুজিত হইয়া 
থাকেন। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বর্জন করিয়া তিনি 
শিক্ষাদান করাই তাহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই শিক্ষাক্ষেত্রেই তাহার জীবনের বেশিষ্ট্য 
আশ্যধ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি একাধারে ছাত্রদের 
শিক্ষক, বন্ধু ও পিতা ছিলেন। কেবল সছপদেশের দ্বারা 
নহে, নানাপ্রকার সদন্ুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ছাত্রদের মনে সদ্ভাব 
জাগরিত করিয়৷ দিবার চেষ্টা করিতেন। যাহারা শিক্ষাথিরূপে 
তাহার পুণ্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার! 
জানেন অশ্বিনীকুমারের সদ্গুণে শত শত বালক ও যুবকের 
চরিত্রে পুণ্যপ্রেমের রং ধরিত। বিদ্যার্থীরা তাহাকে বিষ্ভালয়ে, 
অধ্যাপকরূপে, গৃহে সহ্ধদয় বন্ধুরূপে, রোগীর শয্যাপার্খে 
সহযোগী সেবকরূপে, ধর্ম্মসভায় আচাধ্যরূপে প্রাপ্ত হইত। . 
বালক ও যুবকদিগের অন্তনিহিত সব্গুণগুলিকে তিনি নানা 
দিক হইতে ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করিতেন। অশ্বিনী- 
কুমারের লোকোত্তর চরিত্রের. অসামান্য প্রভাবই, বরিশাল 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার মূল কারণ। ছাত্রগণ 
যাহাতে প্রকৃত মনুয্ত্ব লাভ করিতে পারে অশ্বিনীকুমার সর্বদা 


আশ্বেনীকুমাব 





৬৮ 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমাঁর ৬৯ 


৭ ৯৯৯ পারি ৯ সরি ২ পসিএপাসম আরা সরি এপি স্টি আপাত লিসা পলা সপস্পি সির পিস পর ভি স্পা সিএ সরস লালা সস্িলিস এসি অসিত তা সিসসিতস্িলসিপান্ছি এলি ছি ৩ সর দ্ি সপ সিসির সিসির জ 


সেই চেষ্টা করিতেন বলিয়াই তাহার প্রতিচিত ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশদেশাস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
এমন একদিন গিয়াছে যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেই 
একটু বিশেষত্বের ছাপ প্রাপ্ত হইত। ছাত্রগণ এই বিশেষত্ব 
কোথায় পাইত ? চরিত্রবলসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারই তাহাদের 
সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টাস্তরূপে বিমান ছিলেন। ছাত্রগণ দেখিত, 
অশ্বিনীকুমার এমন আশ্চধ্য পুরুব যে, তিনি যাহা! উপদেশ 
দিয়া থাকেন স্বয়ং তাহা আচরণ করেন। অশ্বিনীকুমারের 
যে সত্যান্ুরাগ তাহাকে ব্যবহারাজীবের অর্থকরী উপজীবিকা 
ত্যাগ করিয়া বিনা বেতনে শিক্ষকের ব্রতগ্রহণে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিল, তাহার যে নরসেবাবৃত্তি তাহাকে অকুষ্ঠিত চিত্তে 
বিস্ুচিকারোগীর সেবায় নিয়োজিত করিত সেই সত্যান্ুরক্তি ও 
সেবার দৃষ্টান্ত ছাত্রদের তরুণ চিত্তের উপর অসামান্য প্রভাব 
বিস্তার ন করিয়া পারিত না। 
'আপনি আচরি ধন্ম পরকে শিখায়।, 

উপদেষ্টা যাহা বলেন, তিনি তাহা স্বয়ং করেন এমন দৃষ্টীস্ত 
সংসারে ছুল্লভ । ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অশ্বিনীকুমারকে 
এমন্সি উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ই অশ্বিনীকুমারের সর্বপ্রধান 
কন্মক্ষেত্র । তিনি বলিতেন, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
ইতিহাসই'আমার জীবনচরিত |” ১৮৮৪ অব্দের ২০এ জুন 
অশ্বিনীকুমার নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন- বর্তমান 


৭ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


সময়ে বরিশাল নগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাৰ 
আছে । এখানকার মবকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্য। 
এত অধিক হইয়াছে যে, স্থানাভাববশতঃ উক্ত বাটীতে 
শিক্ষাকার্্য স্ুচারুরূপে নিব্বাহ হওয়া একবূপ অসম্ভব হইয়। 
উঠিয়াছে। বিদ্ভালরের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, স্কুল গৃহের 
কুঠরীসংখ্য। আর বুদ্ধি করা যায় না। ছাত্রবেতন বৃদ্ধির জন্যও 
প্রস্তাব হইয়াছিল । যদি কেহ ইতিমধ্যে বিষ্ভালয় স্থাপনে 
অগ্রসর হন, সবকার তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই 
সময়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় আগামী 
২৭এ জুন হইতে এই নগরে ইংরাজী এণ্টান্স পধ্যন্ত শিক্ষার 
উপযোগী এক স্কুল স্থাপিত হইয়! রীতিমত কাধ্য আরম্ভ হইবে, 
জুন মাসের বেতন দিতে হইবে নী, জুলাই মাস হইতে 
ছাত্রদিগের বেতন দিতে হইবে । কতিপয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত 
শিক্ষক আসিতেছেন । যে ছাত্র এণ্টান্ন পরীক্ষায় স্কুলে প্রথম 
হইবে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ৫০২ টাকার একটি পুরস্কার 
দেওয়া হইবে । বরিশালের সরকারী স্কুলে যেমন পাঠা 
পুস্তক নিন্দি্ট আছে এই স্কুলে সেইরূপ পাঠ্য নির্দিষ্ট 
হইল। এই বিগ্ভালয়ের তত্বাবধানের জন্য স্থানীয় কতিপয় 
উপযুক্ত লোকদ্বারা এক কাধ্যনির্বাহক সভা গঠন করা 
হইবে। 

আপনার একাস্তিক ইচ্ছায় সরকারী শিক্ষাসমিতি ও 
তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে 


শিক্ষক রিনার. ৭১ 


৮ সি দশটি 


অশ্নিনীকুমার উহার, পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের নামে 
বিগ্ভালয় স্থাপন করেন । 

১৮৮৪ অবের ২৭এ জুন ৮৪টি ছাত্র লইয়! বিগ্ভালয়ের কার্ধ্য 
আরম্ত হয়। দ্বিতীয় দিনে ছাত্রসংখ্যা ১১৪, তৃতীয় দিনে ১৭৯ 
এবং চতুর্থ দিনে ২৩৪ হইল । সরকারী বৎসর শেষ হইবার পূর্বের 
অথাৎ ৩১এ মার্চ ছাত্রসংখ্যা ৩৭৫ হয়; ১৮৮৬ আবের ৩১এ 
মার্চ ছাত্রসংখ্যা ৪৪২ হইয়াছিল। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যেই 
নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বৃহৎ আকার ধারণ করিল। প্রথমে 
জেলরোডে ৬হরিঘোষের ভাড়াটিয়া পাকাবাড়ী ও তৎসংলগ্ন 
টিনের ঘরে স্কুল বসিত। 

বরিশালের অন্যতম উকীল স্বর্গীয় পুর্ণচন্দ্র চক্রবত্তী মহাশয় 
এই বিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ৬কামিনী 
কুমার দত্ত, ৬মন্মথনাথ লাহিডী, ৬কামিনীকান্ত বি্যারত্ব, 
৬এখোসালচন্দ্র রায়, ৬রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬রসিকলাল রায় 
ও ৬রামচন্দ্র দাসগ্রপ্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকালেই এই বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণবাবুর পরে বাবু বিষ্টুচন্দ্ 
ভষ্টাচাধ্য, ত্রেলোক্যনাথ ভট্টাচার্য মহোদয়গণ যথাক্রমে প্রধান 
শ্রিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন । ১৮৮৪ অন্দর শেষভাগে স্বর্গীয় 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রজমোহন বিগ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ 
করেন ।' তিনি পনর বৎসরের অধিক কাল দক্ষতার সহিত এই 
পদে কাধ্য করিয়া কলেজের সহকারী অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। 


৭২ মহ'ত্মা অশ্থিনীকুমাঁর 


তাহার সময়েই ব্রজমোহন বিদ্ভালয়ের খ্যাতি দেশবিদেশে 
পরিব্যাপ্ত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের মনে 
অতি উচ্চ ধারণা ছিল । তাহার তুল্য কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক অতি 
বিরল । অশ্বিনীকুমার বলিতেন, “বরিশালে দুই ব্যক্তিকে আমি 
তাহাদের কর্তব্য-কার্ধ্য নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদনের জন্য আস্তরিক 
শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এক জন গোপাল মেথর, অন্যজন কালী- 
প্রসন্ন ।৮ বস্ততঃ কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কারণে কোন দিন 
তাহার কর্তব্য কম্ম হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হন নাই । ব্রজমোহন 
বিদ্ালয়টিকে তিনি তাহার প্রাণের মত ভালবাসিতেন। 
একসময়ে তিনি সরকারী বিগ্ভালয়ে মাসিক দেড়শত টাক৷ 
বেতনে চাকুরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মায়া 
কাটাইয়! তিনি সেই চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি 
তাহার স্েহপ্্রীতির দ্বারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে 
পারিতেন। আমরা যখন তাহার চরণতলে শিক্ষালাভের সুযোগ 
পাইয়াছিলাম তখন কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে এই ছড়াটি 
প্রচলিত ছিল-_ 
“হেড মাষ্টার কালী প্রসন্ন 
রূপ নাই তার, গুণে ধন্ত” 

কালীপ্রসন্ন বাবু ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে যেমন ভালবাসিতেন, 
কোন শিক্ষক কোন বিগ্যালয়কে তেমন ভালবাসিতে পারেন, 
আমরা ইহ কল্পনা করিতেও পারি না। 

কালীপ্রসন্ন বাবুর পরে স্বুপপ্তিত, খধিকল্প স্বীয় 





শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ৭৩ 


শম্পা সরাসরি সরস পি লতি পোপ 


জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের 
প্রধান শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাহার স্ুুশিক্ষাগুণে 
ও চরিত্রপ্রভাবে শত শত বালক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিলাভ 
করিয়া ধন্য হইয়াছে । অশ্বিনীকুমারের আহ্বানে তাহার 
প্রবর্তিত শিক্ষার নূতন আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য 
ধাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে তীয় 
সুযোগ্য বন্ধু জগদীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অর্থের লোভে নহে, শিক্ষাবিস্তার করিয়া যথার্থ মানুষ তৈয়ার 
করিবার জন্যই ইনি শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করেন। জগদীশের 
এম্‌. এ. পড়িবার ইচ্ছা! ছিল কিন্তু বি.এ. পাশের পরে যখন তিনি 
তাহার পরার্থপর বন্ধুর স্বার্থগন্ধশৃন্য আহ্বান প্রাপ্ত হইলেন, তখন 
আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উক্ত মহৎ কর্তব্য সাধনে বন্ধুর পারে 
দণ্ডায়মান হইলেন । চিরকুমার জগদীশ অতি তীক্ষবৃদ্ধিসম্পক্ন 
মেধাবী পুরুষ ছিলেন। বহুশাস্ত্রে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
ছিল। ইনি এক সময়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্য, 
ইণ্টারমিডিয়েট্‌ ক্লাসে লজিক ও সংস্কত এবং বি.এ. শ্রেণীতে 
জ্যোতিষশাস্ত্র পড়াইতেন। গীতা, ভাগবত, ষড়দর্শন প্রভৃতি 
নানু! শাস্ত্রে অগদীশের পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল। উলদ্ভিদ্বিদ্যা, 
জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র তিনি আত্মচেষ্তায় অতি সুনিপুণভাবে 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 

বরিশাল সহরে তিনি কিছুকাল নববিধান ব্রাহ্মগসমাজের 
আচাধ্যের কাধ্য করিতেন। এক সময়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে 





৭8 মহাত্মা মিসির 


শাসি এলসি পাপী তোছি তে স্ লাস পি তো "কস্ট এ পরি সত্তা 


শি পলা সিন্স পিসি পোস্ত, টি পেশি পাত লা এলো তি পি এ শশ্ি স্পা পা পরি পা শা পি পি পাস্সিপসটি লে পি পাশ 


গীতাপাঠের জন্য একটি ক্লাস খোলা হইয়াছিল। জগদীশ 
ছয় বংসরকাল এই ক্লাসে নিয়মিতরূপে অধ্যাপনা করিতেন । 
ষাট সত্তর জন ছাত্র তাহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিত। স্কুল 
ও কলেজ স্বতন্ত্র হওয়ার পরে এই ক্লাসটি উঠিয়া যায়। কতিপয় 
অন্থুরাগী বন্ধুর অন্থুরোধে ১৯০৪ কি ১৯০৫ অব্দ হইতে জগদীশ 
প্রত্যেক রবিবার প্রাতে তাহার আশ্রমে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা 
করিতে সম্মত হন। প্রথমে এই সভায় শ্রোতসংখ্য। অল্প ছিল। 
কিন্তু ক্রমশঃ শত শত নর-নারী এই আদর্শ চরিত্র ভক্তের মুখ- 
নিহত ধন্মকথা শুনিবার জন্য প্রত্যেক রবিবার তাহার আশ্রমে 
গমন করিতেন । হিন্দু ব্রাহ্ম, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, 
ডেপুটা, মুন্সেফ সর্ববশ্রেণীর লোক এই ধন্মসভার নিরমিত শ্রোতা 
ছিলেন। 

গত ১০ই নভেম্বর ১৯৩২ সনে খধিকল্প আচাধ্য জগদীশ 
সত্তর বৎসর বয়সে বরিশালে তাহার আশ্রমে মহাপ্রয়াণ করেন। 
তাহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ বিশেষতঃ বরিশাল অভাবনীয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । সে ক্ষতিপূরণ স্ুদুরপরাহত । 

ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ইহা দেখা যায় 
যে, বরিশাল নগরবাসীর শিক্ষার অভাবপুরণের জন্য অশ্বিনী- 
কুমারের একান্তিক আগ্রহে ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষাদানে 
অভিলাষী হইয়াছিলেন তাহাই দ্রষ্টব্য । উক্ত বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার দিন নিম্নলিখিত মুদ্রিত 
উপদেশপত্র পাইয়া থাকে-__ 
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পর্ন সপ পাপা খত তা পে আপাত সত স্পিতী সপ সর উর আর ভ্ বি্পিসিএরি তি তি উরি পতি মিলি লা সস পি সপ পি সত 9 এলি ছি পস শিনিি পাকি রসি এরি লি সল 


এই বিদ্ভালয় তোমাকে শারীরিক, মানসিক , ও ৪ নৈতিক 
স্থৃশিক্ষা প্রদান করিবে । আমরা বিগ্ভালয়ে ও গৃহে উভয় 
স্থলেই তোমার ব্যবহার পধ্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি 
আমাদের তত্বাবধান বিদ্যালয় ছুটি হইবার সঙ্গেই শেষ হইবে না, 
তুমি বিগ্ালয়ে অলস হইলে যেরূপ দণ্ড পাইবে, বাড়ীতে 
তর্বব্যবহার করিলেও তেমন শাস্তি পাইবে । নিয়লিখিত 
উপদেশবাক্যগুলি প্রণিধানপুব্বক প্রতিপালনের চেষ্টা করিও ! 

(১) তোমর! প্রতিদিনের পাঠ, কাধ্য ও খেলার একখানি 
সময়স্তচী প্রস্তুত করিবে এবং সর্বদা! সেই সময়স্চী মানিয়। 
চলিবে। 

(২) প্রত্যুষে গাত্রোথখান করিবে । দৈনন্দিন কাধ্য আরম্ভ 
করিবার পুর্বে কর্তব্য সম্পাদনার্থ মনের বল ভিক্ষা করিয়া 
পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও । 

(৩) কখনও অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিও না। অধ্যয়নে 
নিয়মনিষ্ঠ হইবে, কদাচ উচ্ছঙ্খল হইবে না। বৎসরের 
অধিকাংশ সময় অলমতায় যাপন করিয়া শেষ অংশে অতিরিক্ত 
পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ হইও না। যে পাঠ কণস্থ করিতে 
হৃইবে তাহ! প্রত্যুষে পড়িবার ব্যবস্থা করিবে। আগামী কল্যের 
পাঠ তৈয়ার করিবার পুবের্ব অগ্য যাহ1 পড়িয়াছ সেই পাঠ 
একবার ভাবিয়া দেখিও, শয়ন করিবার পূর্ব্ধে জন্ধ্যায় কি 
পড়িলে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। নিদ্রা যাইবার 
পুরে একবার পরমেশ্বরের নাম করিও। 
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আল পিসি পিল পিতা পাটি সিটি পোকছি লো তত ২ পলিসি পেস্ট পাস পতি পোপ ০ শাসিত পিসি পরস্পর সি রি পসরা রী সিএ টিপিপি তি সিপিএল পোস্ট সলাত 


(৪) তুমি যখন পাঠ কর তখন তোমার মেরুদণ্ড যথাসম্ভব 
সরল রাখিয়া বসিবে। 

(৫) যখন পাঠে নিযুক্ত থাক তখন কাহারও সহিত কথা 
বলিও না। কাজের সময কাজ করিবে খেলার সময় খেলিবে। 
নিঃশব্দে পড়িলে যদি পাঠে তোমার মনংসংযোগ না হয় তাহা 
হইলে উচ্চকণ্ডে পড়িও । অর্থ না বুঝিয়া কোন বাক্য কদাচ 
কণ্স্থ করিবার জন্য বারংবার আবৃত্তি করিও না। যদি তুমি 
মন:ঃসংযোগ করিয়া ধীরে ধীরে পড় তাহ! হইলে দেখিবে যে, 
এক একটি বাক্য এক কি ছুইবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া 
যাইবে। 

(৬) বিগ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্ত উপাদেয় উৎকৃষ্ট 
পুস্তক পড়িবার জন্য বিগ্ভালয় ছুটির পরে এক ঘণ্টা সময় 
নির্দিষ্ট করিয়া রাখিও । ইহাতে তোমার চিত্ত সতেজ ও সরস 
হইবে । সাবধান, কদাচ কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ করিও না। 

(৭) অভিধান ব্যবহারে অমনোযোগী হইও না, উচ্চারণের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য 
করিয়া উহ! সুস্পষ্টরূপে পড়িবে । বিশুদ্ধ উচ্চারণ স্থুসভ্যসমাজে 
প্রবেশাধিকার পাইবার উত্তম পরিচয়পত্র ৷, 

(৬৮) অধ্যয়ন সম্বন্ধে তৃমি যে সকল বিধি তোমার পক্ষে 
অন্ভুকুল ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে কর, সেই সকল বিধি 
কদাচ তোমার সহাধ্যায়ী কিংবা অপর কোন ছাত্রের ' নিকট 
গোপন রাখিও না। যাহারা বিছ্ভাচচ্চায় তোমার অপেক্ষা 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমাঁর ৭৭ 


শ্রেষ্ঠতর তাহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু কদাচ 
কাহার প্রতি ঈধার ভাব পোষণ করিও না । 

(৯) তোমার শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনাঁকালে যাহা বলেন 
সর্বদা তাহা মনোযোগপুর্বক শুনিও । 

(১০) মাতাপিতাকে সম্মান করিও। গুরুজনদের নিকট 
সর্বদা নর থাকিও। বয়োজ্যেষ্ঠটদিগকে সমীহ করিও । মনে 
রাখিও বস্যত1 যৌবনের অলঙ্কার-ন্বরূপ । 

(১১) কখনও স্পদ্ধিতভাবে বিচরণ করিও না, বিনীত ভাব 
অবলম্বন কর। 

(১২) বাক্যালাপে সতর্ক হও। কখনও অশ্লীলবাক্য বলিবে 
বা লিখিবে না । যেখানে অশ্লীল আলোচনা চলিতে থাকে 
সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইও । 

(১৩) খাওয়া-পড়ায় সাদাসিধা হইবে । 

(১৪) সর্ববদ1 পবিত্র হইও । অপবিত্র অভ্যাস শত শত 
উন্নতিশীল যুবকের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। 

(১৫) সরল ও সাহসী হও । কদাচ মিথ্যাকথা বলিও না । 

(১৬) চরিত্রবান বালক ও আদর্শচরিত্র বয়ক্ক ব্যক্তির সঙ্গ 
করিও । অসচ্চরিত্র বালকের সংসর্গ সর্বদা পরিহার করিবে । 
“ভূমি কাহাদের সহিত মেলা মেশা কর, বল, আমি তোমার 
চরিত্র কিরূপ তাহা বলিয়া দিব ।৮ এই প্রবাদ বাক্যটি সকল 
সময়ে মনে রাখিও । 

(১৭) তোমার আমোদপ্রমোদ যেন নির্দোষ হয়। ভাস, 


পাশা, দাবা প্রভৃতি কখনও খেলিও না। 


জী শি ৬ পেল ৪৯৪৯৪ সত ৯৩ 
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শর সপ সপ সি সা সী সপ পরি সিসি পাসিপিী পর সি পোস্ত সি সি সিলেটি তা পাস্িলাসিপাস্জিপী পিএ সনি পাটি পাটি পাটি তা 


(১৮) তুমিযে যে যে কাজ কর তাহাতে নিয়মনিষ্ঠ ও সময়নিষ্ঠ 
হইও | 

(১৯) যে সকল খেলায় শরীরের সামর্থ্য বাড়ে তুমি সেই 
সকল খেলা খেলিও। সায়ংকালে এক ঘণ্টা কাল নিন্মল 
বায়ুপ্রবাহিত স্থানে ভ্রমণ করিও। শারীরিক সামর্থ্য যুবক 
মাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী । 

(২০) মনে রাখিও-_সাধু যাহার সঙ্কল্প পরমেশ্বর তাহার 
সহায় । 

ছাত্রদের শরীর, মন ও আত্মার বিকাশের জন্য যাহ] করণীয় 
সংক্ষেপতঃ তাহা সমস্তই এই উপদেশপত্রে রহিয়াছে । অশ্বিনী- 
কুমারের রচিত এই উপদেশপত্র পাঠ করিলে ইহ। বুঝা যায় যে 
ছাত্রদিগকে কেবল পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্য তিনি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন নাই। ছাত্রদের সব্বাজীন মনুষ্যত্ব লাভই ছিল 
তাহার কামনা । এই জন্যই তিনি উপদেশ পত্রের প্রারস্ভেই 
ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিতেন-_-“তোমাদের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ দশটা চারিটা নহে-_আমরা যেমন বিগ্ভালয়ে তেমন 
বাড়ীতে তোমাদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিব ।৮ বস্তুতঃ তাহাই 
তিনি করিতেন । 

অদ্ভুতকম্মা অশ্বিনীকুমার কথায় ও কাজে এক ছিলেন। 
তাহাকে রাত্রি আট ঘটিকার পরে শত শত দিন লন হাতে 
করিয়। ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইতে 
দেখিয়াছি । তাহার সঙ্গেহ সম্ভাষণ ও অমায়িকতায় ছাত্রগণ 
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এমন আনন্দ অনুভব করিত যে, ছাত্রাবাসে অনেক ছাত্র উৎস্থৃক- 
ভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। তিনি যে আদর 
করিয়া জোরে জোরে পিঠ চাপড়াইয়া দিতেন তাহার সেই 
আদর ও সেই পবিত্র স্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুলতাপুর্ণ আকাঙ্ষা 
ছাত্রদের মনে জাগিয়া থাকিত। এমন সময় ছিল যখন আশ্বিনী- 
কুমার ব্রজমোহন কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রকে চিনিতেন। 
সকলের সহিত তাহার আলাপ ছিল । ছাত্রগণ তাহাদের এই 
শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপকের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবার স্থযোগ পাইত। 
শত শত ছাত্র তাহার আশ্চধ্য ভালবাসায় মোহিত হইয়া তাহার 
নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিত। তিনি আগ্রহের সহিত 
ছাত্রদের স্থখহুঃখ, সবলতাহ্র্ববলতা, পাপপুণ্যের কথা শুনিতেন। 
তাহাদের মানসিক দুর্বলতা দূর করিবার জন্য তিনি কখন কখন 
তাহাদিগকে নির্জনে লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত অশ্রুপুর্ণ- 
লোচনে পরমেশ্বরের নাম করিতেন। এইরূপ পুণ্য ও প্রেমের 
দ্বার তিনি ছাত্রদের যথার্থ হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন । এমন 
প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা শিক্ষক ছুল্লভ। 

অশ্বিনীকুমারের ঘরখানি লোকসমাগমে সমস্ত দিন ও রাত্রির 
প্রান্ম দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত হাটের মত মনে হইত। বালবৃদ্ধযুবক 
সকলেই তাহার সঙ্গ লোভনীয় বলিয়া! মনে করিতেন। সর্ববশ্রেণীর 
লোকের সহিতই তিনি মনের আনন্দে আলাপ করিতেন, কিন্ত 
ছাত্রদের সংসর্গে ই যেন তাহার আনন্দসাগর উথলিয়! উঠিত। 
হৃদয়ের ছুয়ার খুলিয়। যাইত । তাহার বিদ্ভালয়ের জনৈক 


কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক যখন শিক্ষকতা ছাড়িয়! কাধ্যাস্তরে গমন করিতে 
যাইতেছিলেন তখন অশ্িনীকুমার কাশীধামের রাণামহল হইতে 
তাহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন--“তুমি যে কাজে যাইতেছ 
তাহাতে আমারও সহানুভূতি আছে । তবে যে কাজে ছিলে উহ! 
তাহা অপেক্ষাও গুরুতর । যুবকদিগের চরিত্রগঠন অপেক্ষা মহত্তর 
কোন কাধ্য আছে আমি তাহা! মনে করি না । আর বালক ও 
যুবকের সঙ্গে নিজেরই বা কত লাভ ! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে 
এমন আছেন তাহা এ সঙ্গ গুণে-- কিংবা তাহারা লোকোত্তর 
ব্যক্তি, তাহাদের কথা ব্বতন্ত্র।” যুবকদিগের চরিত্রগঠনরূপ 
পবিত্র কার্যই অশ্থিনীকুমারের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। 
এই ব্রতসাধনের নিমিত্ত তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন 
এবং যুবক ও বালকদের সঙ্গেই তাহার পুণ্যময় জীবনের 
অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হইয়াছে । অশ্বিনীকুমারের মহৎ 
চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহু আত্মত্যাগী স্ুশিক্ষক সামান্য 
বেতনে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন । তাহাদেরই 
আন্তরিক আন্ুকুল্যে অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন বিগ্ভালয় ভারত- 
বিখ্যাত আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে পারিয়াছিল। পরম- 
ভাগবত চিরকুমার জগদীশ, কর্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন, দরিদ্রবান্ধব 
কালীশচন্দ্র, অক্রান্তকম্মী অক্ষয়কুমার, আদর্শশিক্ষক সত্যানন্দ, 
ধন্মপ্রাণ মনোমোহন, মহাকন্দী সতীশচন্্র, তেজন্বী ব্রজেজ্দনাথ, 
জ্ঞানপিপাস্থ রজনীকাস্ত, সাধু-্বভাব ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি 
স্ুশিক্ষকগণের নাম ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্তে চিরদিন 
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নুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । অর্থের আকর্ষণে নহে, মানুষ 
তৈয়ার করিবার পবিত্র আকাক্কা লইয়া ইহারা “সত্য, 
প্রেম, পবিত্রতার” পতাকাবাহী অশ্বিনীকুমারের বিষ্ালয়ের 
সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের সেবায় ব্রজমোহন 
বিদ্যালয় শিক্ষার পুণ্যময় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সরকারী 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ, ছোট বড় রাজকন্মচারিগণ, দেশ- 
বিদেশের বহুগুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তকঠে এই বিদ্যালয়ের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । অধ্যাপক স্থপপ্ডিত কানিংহাম্‌ 
সাহেব ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া মোহিত হইয়া 
লিখিয়াছিলেন_-“বঙ্গদেশে ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের মত উৎকৃষ্ট 
বি্ভালয় থাকিতে বাঙ্জালী ছাত্রেরা অক্সফোর্ড, কেন্থিজে 
বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য কেন যায়, আমি তাহা বুঝি না।” 
১৮৯৭-৯৮ অবের সরকারী বাধিক শিক্ষাবিবরণীতে শিক্ষা- 
বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন-_- 
[1)9. 901)0901 19 10071৮81190. 11) 10০01176 01? 415011)171)9 
8180 90070191705, 119 20 12961601000 65০৮ 0017৮ 0০9 
38159 8.5 ৪, 10009] 60 811 901)0019১ (9০৮০1010922 
গা [00589.৮ অর্থাৎ ছাত্রদের ব্যবহারের শিষ্টতা ও 
শিক্ষার উতকর্ষের হিসাবে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সমকক্ষ দ্বিতীয় 
কোন বিদ্ভালয় নাই। এই বিদ্যালয় সরকারী ও বেসরকারী 
সকল বিদ্যালয়ের আদর্শ হওয়া উচিত ।” ব্রজমোহন বিদ্যালয় 
ছুই একবার নহে, বহুবৎসরই* প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলে 
৬ 


৮২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


কালি পস্পিরা | স্পরিস্পিসিপিিসপরি সপিরিসমিপী এসি পপির পোিশাি পাপ পপি পিপিপি পাস্সাস্স শসা লস্ট পি পাটি পাল তি | তসিতস্মি পাস শি কমি তস্িশিস্স্পিসসপিশ শর পরস্পর পস্জপস পিপিপি পাস 


শতকর! হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছে । ১৮৭৯ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
শতকরা ২২ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এ বংসর 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শতকরা ৮২ জন বালক উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল । 

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এক বৎসর অতিবাহিত 
হইবার পূর্বেই ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কলেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
অন্ততঃ পাঁচ বংসরকাল বিদ্যালয়ের কাধ্য লক্ষ্য না করিয়া 
ইহাকে কলেজে পরিণত করা বিধেয় নহে, এইরূপ কথা 
উত্থাপিত হওয়ায় দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা তখন কাধ্যে পরিণত 
হইতে পারে নাই। ১৮৮৬ অব্দের ৩১এ জানুয়ারী মহামতি 
দত মহাশয় পরলোক গমন করেন । 

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হইয়া! পাঁচ বৎসর 
পরে অশ্বিনীকুমার ও তাহার ভ্রাতৃদ্ধয় পরলোকগত পিতৃদেবের 
অভিলাবান্ুুসারে ১৮৮৯ অব্দের ১৪ই জুন বিদ্যালয়টিকে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, 
এম. এ বি. এল. মহোদয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
তারপর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হুইয়! ত্রয়োদশ বৎসর কাল বিচক্ষণতার সহিত কলেজের কার্য্য 
স্ুচারুরূপে পরিচালনা করেন। 

ব্রজেন্দ্রনাথ যেমন সুশিক্ষিত, তেমন তেজন্বী পুরুষ। 
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তিনি অশ্বিনীকুমারের স্থুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী ছিলেন। 
কোন অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করিতে পারিতেন না। 
নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমায় তাহার বাড়ী। সেখানে 
নীলকুঠির অত্যাচারে দরিদ্র লোকসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ একদা গ্রীম্মাবকাশে যখন দেশে 
গিয়াছিলেন তখন তাহার এক প্রতিবেশী কলুর স্ত্রীর উপর 
নীলকুঠির কণ্মচারীরা অত্যাচার করে । তিনি উহার প্রতিবাদ 
করিয়া হাটের মধ্যে লাঠির প্রহারে আহত হন। নীলকরের 
ভয়ে স্থানীয় কোন লোক ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য করিতে সাহসী 
হইলেন না। অশ্বিনীকুমার এই সংবাদ পাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথকে 
বরিশাল নগরবাসীর প্রদত্ত টাদ1! হইতে সংগৃহীত ৫০০২ টাকা 
এবং কলেজ হইতে তিনমাসের বেতন অশ্রিম পাঠাইলেন। 
বিপন্ন ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার 
কলিকাতায় গমন করেন। তাহার সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ 
নীলকরদের সহিত মামলায় হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। 
এই মামলার পরে নীলকরদের অত্যাচার কিয় পরিমাণে 
হাসপ্রাপ্ত হয়, পরে দেশবাসীর আন্দোলনের ফলে এ অত্যাচার 
একেবারে বন্ধ হয়। ব্রজমোহন বিদ্যালয় ব্রজেন্দ্রনাথের তুল্য 
একজন তেজন্বী পুরুষকে কলেজের কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়া 
নিঃসন্দেহ উপকৃত হইয়াছিল। এই সময়েই ব্রজমোহন 
কলেজের খ্যাতি দেশদেশাস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রের যে কিঞ্চিৎ বিশিক্টতা আছে ইহ! 





৮৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমাঁর 


নিলা তি পাতি সি পোসিস্ডি লালা % তা পাটি পি এলো পপি সি পতি পিট রী ০টি লি বি তাস পেস তি: ক সি লাস তি এ ৬০ তি তি শে, পি লেস পি পো এত পাসটি 


তখন জনসাধারণ স্বীকার করিত । ১৮৯৮ অব্দে বি. এ. ক্লাস 
খুলিয়া অশ্বিনীকুমার তাহার এই বিদ্যালয়কে প্রথম শ্রেণীর 
কলেজে পরিণত করেন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট. স্তর 
জন্‌ উড্বরণ সরকারী শিক্ষাবিবরণীতে এই কলেজের প্রশংসা 
করিয়া লিখিয়াছেন-_ 


৮ % পিসি সিসি লীস্মিশিসসি পাসমিপাি ৬ এ পান্টি রি পর 


“0119 11705081] 0011059 10:0101998 901]10 999 1০ 
01181101109 1119 না0101:21070% 01 010 10060190117 
(7:951727005) ০01166০.৮ অর্থাৎ “এইরূপ আশা করা যায় 
যে এই কলেজ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্সি 
কলেজের প্রতিদন্্বী হইতে পারিবে |» 


এই সময়ে বরিশালে “রাজচন্দ্র কলেজ” নামে অপর এক 
প্রতিদবন্বী কলেজ ছিল। বরিশালের মত ক্ষুদ্র সহরে খুব 
কাছাকাছি ছুইটি কলেজ ছিল বলিয়া উভয় কলেজের মধ্যে 
আড়াআড়ির ভাব অনেক সময় উগ্র হইয়া উঠিত। ইহাতে দুই 
কলেজকেই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। বরিশালের তদানীন্তন 
ম্যাজিষ্রেট, বিট.সন্‌ বেল্‌ ব্রজমোহন কলেজের মঞ্জুরী সমর্থন 
করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেশ__ 
1387198] [08 199 8810 00 109 609 0500:0 01 15289% 
139098], 11 05070 00010 17791776917) 10059918 00116997 
[00 7006 569 2 92,801) দা?) 13911981 91100101790 109 
80159 00 0910 চে০, ১৯০৩ অবে অশ্বিনীকুমার এই 


শিক্ষক অশ্ষিনীকুমাঁর ৮৫ 


পিস চি ০ রি তি পি 


দুই কলেজ সম্মিলিত করিবার চেস্া করিয়া বিফল মনোরথ হন । 
অতঃপর রাজচন্দ্র কলেজ উঠিয়া যায়। 


জ্রভ্কত্মোহন্ন ভ্রিচ্গাঁলস্সেক্র নিিম্পিউত্ভা 

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বঙ্গদেশের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র 
সহরে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি কি কি বিশিষ্টতার জন্য 
একসময়ে ভারতবিখ্যাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই আলোচন। 
করা যাক। 

শিক্ষার্থারা যাহাতে প্রকৃত মন্ুষ্যত্ব লাভ করে অশ্বিনী- 
কুমার সেই উদ্দেশ্ঠ মনের সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা 
করিতেন । কিন্তু কেবল সরকারী শিক্ষাসমিতি এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকগুলি উত্তমরূপে পড়াইলেই 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অধ্যাপনায় ছাত্রদের 
বৃদ্ধি মার্জিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র 
এই শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বলাভ সম্ভবপর 
হইবে কিরূপে? শিক্ষার্থীরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে 
স্নীতি অভ্যাস ও ধন্মানুরাগ লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে 
অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে “বান্ধবসমিতি” নামে এক 
সভা প্রতিষ্ঠা করেন। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে 
চরিত্রের বল, জনহিতৈষণা! ও ঈশ্বরগ্রীতি বৃদ্ধি হয়, যেরূপ 
সার্ঘভৌমিক ধন্মালোচনায় হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান সকলে 
যোগ দিতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে মনোযোগী না 


৮৬ মহাত্া অশ্বিনীকুমার 


চপ এসসি এ পি পো লাশটি পি এ এছ পাতাস্িতি পিএ পি এ পতি পি পিসি পর স্পস্ট সি সর 


হইলে যুবকগণ নীতিহীন হইয়। পড়ে সেই সমস্তের আলোচনার 
জন্য এ “বান্ধবসমিতি”* প্রতিষ্ঠিত হয়। শনিবার সন্ধ্যার পরে 
এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে । শিক্ষকগণের কেহ কিংবা 
সমাগত কোন শ্রদ্ধেয় ছাত্রবন্ধু সদ্গ্রন্থপাঠ কিংবা সছুপদেশ 
প্রদান করেন। ধন্মসঙ্গীতদ্বারা সভার কাব্য আরম্ভ ও শেষ 
করা হয়। “সত্য, প্রেম, পবিত্রত1” এই সমিতির মূলমন্ত্র । 

“বান্ধবসমিতি”তে সব্বপ্রথমে কিছুদিন কেবল সুনীতিমূলক 
উপদেশ প্রদত্ত হইত। কিন্তু ঈশ্বর আরাধনা বাদ দিয় কেবল 
নীতিমূলক উপদেশ প্রদান করিলে সেই শুক্ধ নীতি শিক্ষার্থীদের 
মনের উপর যথোচিত কাধ্য করিতে পারিবে না, এই সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হইতে ধন্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের অনেক দিন লাগিল 
না। তখন হইতেই “বান্ধবসমিতি”্তে ধন্মোপদেশ দানের ব্যবস্থ। 
হইল। ইহাতে চমৎকার সুফল ফলিল। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের 
মধুর ও মশ্মস্পর্শা ঈশ্বরোপাসনা শ্রবণে শত শত যুবক ও বালক 
অশ্রমোচন করিত । অনেকের তরুণ চিন্তে ধন্মজীবন লাভের 
শুভ আকাজ্ষ1! জাগরিত হইত। ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া 
অশ্িনীকুমার অশ্রমোচন করিতে করিতে যখন পরমেশ্বরের 
আরাধনা করিতেন, তখন তাহার তরুণ শআ্রোতৃমণ্ডলীও সেই 
আরাধন। শুনিয়া অশ্রর্গসক্ত হইত। ধর্মপ্রাণ জগদীশ, শ্রদ্ধাশীল 
ব্রজেক্্রনাথ, নিষ্ঠাবান্‌ রজনীকাস্ত, পৃতচরিত্র কালীশচন্দ্র, ধর্মশীল 
মনোমোহন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও পর্যায়ক্রমে এই 
সান্ধ্য সভায় ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেন । 


এসির পরি সি সর পাস এস্মি সি লাস সমস পন 





শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ৮৭ 


ক ভাসি পা পাস্টিতিসটি শির রেসি পি সিপীসিরাসিত উপীসিল লি অপির সা সতী তাস সিস্ট এ সিসি ওপর পি সপ সপ এলসি পলি এ শষ শা টি পোস্ট ভি লস ঠাপ রিতিপিি টি 


এই পবান্ধবসমিতি” একদিকে যেমন ছাত্রদের মনে ধন্মভাব 
জাগরিত করিয়া দিয়া! তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিত, 
অন্য দিকে এই সম্মিলনে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরস্পরের পরিচয়ের 
সুযোগ ঘটিত । ছাত্রগণ শিক্ষকদের হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইত । শিক্ষকগণও ছাত্রদের 
চরিত্রের বিচিত্রতা অবগত হইয়া তাহাদিগকে যথাযথ সুশিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা! করিতে পারিতেন । “বান্ধবসমিতি” ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের অত্যুৎকৃষ্ট গৌরবময় প্রতিষ্ঠান । 


পৃর্বেবই উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিনীকুমার সর্ববধন্মানুরাগী 
ছিলেন। দবান্ধবসমিতি”্তে সার্বভৌম ধর্মই প্রচারিত হইত। 
অশ্থিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্‌ সরলকুমার “বরিশাল” 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন__ 


জয়পুর হইতে জ্যেঠামহাশয় একখানা সুন্দর বিষুমৃত্তি ক্রয় 
করিয়। আনিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদিগকে বলিতেন, 
এই বিষণ তোমর1 পাইবেনা, ব্রজমোহন গ্কুলপ্রাঙ্গণে রাখিতে 
হইবে । কিন্তু একটু স্বতশ্ব রকমে । প্রথম হইবে একটি সুন্দর 
ছোট মন্দির-_তাহাতে ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ও আবেস্তা 
রাখিতে হইবে__মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দরজা থাকিবে। 
একটি দরজার সামান্য দূরে একটি মন্দিরে এই শ্বেতপ্রস্তরের 
বিষু মুন্তি £ অপর দরজার সম্মুখে একটি মস্জিদ্‌ ; তৃতীয় দরজার 
সম্মুখে একটি গির্জা এবং অপরটির সাম্‌নে দেয়ালঘেরা একটু 


৮৮ মহাতা! অশ্বিনীকুমার 


পলি লাল লাস্ট সি ্পাসসিপ পিসি পাস শা শি পতি পি পিসিপিরাসছি তি পা পি পিএসসি পাস সমস. সি এস এপ এ লস ০০ 


জায়গা অগ্নি উপাসনার জন্য থাকিবে । এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার 
সাধটি ভাহার মনে অনেক কাল ছিল। 


এক্য, মৈত্রী, দয়া, পরোপকার, রোগীর সেবা প্রভৃতি 
সুনীতি কেবল মুখে মুখে শিক্ষা দান না করিয়া কাধ্যতঃ এই 
সকল শিখাইবার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে-_[07101 
13001707855 1208165 13090)975, 13200 01 100109, 1381)0 01 
11০:0%, 1000 13109079780? 67০ 1209015 1)0102111)2 
50019, 200:01106 0101), 11701302899, 07705 47৮৪ 
শ0০01900১ 1397)0 01 14009007019 এই দশটি ছোট বড় প্রতিষ্ঠান 
ছিল। এইরূপ নানা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের পরিকল্পন। সর্ববপ্রথমে 
স্বর্গীয় শিক্ষক অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মনে উপস্থিত হয়। 


পুজনীয় জগদীশবাবু নিযনলিখিত সঙ্গীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছিলেন । এইটিই প্ব্রজমোহন বিদ্যালয় 
সঙ্গীত |” আমরা যখন ত্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছান্স ছিলাম 
তখন এই সঙ্গীতটি বরিশাল নগরে পথে, ঘাটে, মাঠে, ছাত্রাবাসে 
সর্বত্র গীত হইত । ছাত্রগণ যখনই বিদ্যালয় হইতে বিনোদনের 
(750878102) জন্য দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে যাইত, নদীগর্ভে 
নৌকায় ভ্রমণ করিত, কিংবা বনভোজনে যাইত তখন তাহার! 
মনের আনন্দে গাহিত-_ 


আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে, 
এই মহাব্রত সাধিব সকলে ; 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ৮৯ 


পা স্পিতি পি | পিসি শশী পালি ৯২ পসিসিাস্সিপি সতী সিপাস্িল তি স্টিল সিল শ্রী তি পটিস্টিলী সি পিসি সি ওটিসি পি ৯ ৩টি সারি বসি সরস পাস সপ 


অদম্য উৎসাহে, যতন করিলে, 
স্বরগ হইবে মরত ধাম ॥ 

হণ! অভিমানে দিবন। বেদনা, 
পশুপক্ষিকীট তাহারি রচনা ; 
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা, 
অহিংসা-মন্ত্র জপি অবিরাম ॥ 
সত্যের নিশান তূলিয়! গগনে, 
পবিত্রতাম্থত পুরিয়া পরাণে, 
প্রেমভোরে বাধি ভাই ভগ্লীগণে, 
চল পুর্ণ হবে যত মনস্কাম ॥ 
অগ্নিদাহে কেহ সর্বন্থম খোয়া, 
দাড়াঘে না রবো, পুতুলের প্রায়, 
রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শব্যায়, 
জাগিব গাহিব তাহারি নাম ॥ 
সাহিত্যসাগরে রতন খুঁজিয়ে, 
বিশ্বশিলী পায়ে শিলজ্ভান লয়ে, 
সঙ্গীতের সুধ। চৌদিকে ঢালিয়ে, 
মানবমহত্বে তুলিব তান ॥ 

অণু মৌরা বটে তবু ক্ষুদ্র নই, 
শত শত ভাই এক প্রাণ হই, 
শত শত দ্লাড় পড়ে দেখ অই 
ছুটেছে তরণী না মানে উজান ॥ 





৯০ মহাত্সা অশ্থিনীকুমার 


পে পাটি পিসি তি ৩ তি পিসি পিসি পি শি, তসটি সি 


গুরুজনপদধূলি মাথে নিয়ে, 
সত্যপ্রেমশুদ্ধি পতাক। উড়ায়ে, 
ভাসানু তরণী, ঞ্রুব তারা চেয়ে, 
এ দেখা যায় স্বরগ ধাম ॥ 


পূজনীয় জগদীশ বাবুর রচিত এই সঙ্গীতটির মধ্যে ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের 
ছোট বড় ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হয়, 
প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে আপনাকে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানভূক্ত 
বলিয়া গৌরব অনুভব করে “এক্যসংঘের' সভ্যগণ সেইরূপ 
চেষ্টা করিতেন । 

ছাত্রগণ জীবশ্্রীতির কথা কেবল পুস্তকে না পড়িয়া যাহাতে 
বাল্যকাল হইতে কাধ্যতঃ অহিংস হয় “জীবপ্রীতিসংঘের' সভ্যগণ 
এই ভাবের বিকাশসাধনে প্রচেষ্ট হইতেন। বালকগণ যাহাতে 
গৃহপালিত জীবজন্তর প্রতি অত্যাচার না করে, এই সকল 
প্রাণীর সহিত যাহাতে তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় 
সংঘের সভ্যগণ উহারই তত্বাবধান করিতেন । রাজপথে যে 
সকল পশু আহত বা লীড়িত হইয়1 পড়িয়া থাকিত সেই সকল 
জন্তর সেবার সুব্যবস্থা করা হইত । 


বরিশীল ছোট নগর, সেখানে কোনস্থানে আগুন লাগিলে 
উহা! নিবাইবার জন্য “ফায়ার ব্রিগেড,” বা অগ্নিনির্বাপক দল 
নাই। এই অভাব পুরণের জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে 


নিক অঙিনীকুমার ৯১ 


পো পারিস এ নিস স্পর্শ বর পস্সিতা সপ সপ এস পর সিসি এপি ওসি লি লী 1 লরিসটিরসিসছি তি তীস্টিস্ছি এসি তি সপ আট ৯ চি 


এইরূপ একটি দল গঠন করা হইয়াছিল, এই দলের উৎসাহ- 
সঞ্চারের মন্ত্র ছিল-_ 
অগ্নিদাহে কেহ সর্বন্য খোয়ায় 
দাড়ায়ে না রবে! পুতুলের প্রায় । 

আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের সময় এই সেবকদলের আশ্চর্য্য 
কাধ্য দেখিয়া! বরিশালবাসী নরনারী বিস্ময়ে অভিভূত হইত। 
এই সেবকগণের কাধ্যে অক্সফোর্ড মিশনের কর্তৃপক্ষ একবার 
বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন । ছাত্রগণ প্রাণের মায়া বিসর্জন- 
করিয়া, কখনও বা আপনারা আহত হইয়া বিপন্ন গৃহীদের 
জীবন ও দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত । 

সাধারণতঃ অধিকাংশ ছাত্রই পঠদ্দশায় সিগারেট কিংবা 
তাঅকুট সেবনের কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ছাত্র 
এই সময়ে পানদোষেও আক্রান্ত হইয়া থাকে । ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে এইরূপ কু-অভ্যাসের দাস না হয় 
বিদ্যালয়ের একদল ছাত্র সংঘবদ্ধ হইয়। সেইরূপ চেষ্টা করিত । 
ইহাদের চেষ্টায় বহু ছাত্র ধূমপানের কু-অভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিত । 

আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন উত্ত 
বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রত্যেক শনিবার স্ব-স্ব 
ক্লাসে সভায় মিলিত হইয়া নানাপ্রকার সদালোচনা করিত । 
বিদ্ালয়ের শিক্ষকগণ এই সকল সভায় সভাপতির কার্ধ্য 
করিতেন। কোন একটি নির্ধারিত বিষয়ে ছাত্রগণের মধ্যে 


৯২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


কেহ কেহ রচন1। লিখিত, কেহ কেহ মৌখিক বক্ততা করিত। 
সর্বশেষে সভাপতি শিক্ষক মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 
স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন । ছাত্রদের মনে অধ্যয়নস্পৃহা 
জাগরিত করিয়। দিবার জন্য কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে 
কৌতৃহলোদ্দীপক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পড়িয়া! শুনাইতেন। 

বিচ্ভালয়ে এই যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সমস্তডের কার্য 
এবং বিদ্যালয়ের নৈতিক অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত একটি 
কাষ্যনির্বাহক সভা ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে ছুই জন 
প্রতিনিধি এ সভায় প্রেরিত হইতেন। কতিপয় শিক্ষক 
এবং ছাত্র প্রতিনিধিগণ আবশ্যক মতে কাধ্যালোচনার জন্য 
মিলিত হইতেন। 

দল্লিভ্রল্লাক্ন্যচ্সিত্ি 

“দরিদ্রবান্ধবসমিতি” (11৮9 13700867901 009 7১০০: ) 
ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। 
এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ শিক্ষকগণের সন্সেহ তত্বাবধানে 
পীড়িত ও আর্তের সেবা করিয়া থাকেন। প্রায় চল্লিশ 
বৎসর পূর্বে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার অসহায় বিস্ৃচিকা রোগীর 
তুঃখে বিগলিত হইয়া এই পুণ্যময় সেবকদল গঠন 
করেন। “বিবেকানন্দ সেবাসদন,* “বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, 
প্রভৃতি সেবাসমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠার বনু পুর্বে বরিশালে 
সেবকদল গঠিত হইয়াছিল । ইহার পুর্বে বোধ হয় কলিকাতায় 
“দাসাশ্রম” নামক এই প্রকারের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। 


শিক্ষক অশিনীকুমার ৯৩ 


৮ ০৯০৯ পো পিতার ৯৯ এসসি পিসি সি ৯ পাতি সপ সসিসি পস্িতীসটপি তিস্তা সি লিপ সপ সপন *৬পিস্পর পিস সি পিপিপি সিসির ও স্পা পেস সিকি পতি অলি পি লাশ পপ 


_ লাখুটিয়া নিবাসী (বর্তমানে ব্রাহ্মধর্মমপ্রচারক) বাবু বরদ1- 
প্রসন্ন রায় মহাশয় আসিয়া একদিন দরিদ্রবন্থু অশ্বিনীকুমারকে 
এই সংবাদ দিলেন-_-“ওলাউঠা রোগাক্রাস্ত এক মুসলমান 
মৃত্যুশষ্যায় শায়িত আছে, তাহার চিকিৎসা ও সেবা- 
শুশ্রাধার ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই, এখনই তাহার জন্চ 
কিছু না করিলে এই নিরাশ্রয় ব্যক্তি কয়েক দণ্ডের মধ্যে 
মৃত্যুযুখে পতিত হইবে।” এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনী- 
কুমার তৎক্ষণাৎ এই বিস্চিকারোগীর সেবা করিবার জন্য 
গমন করিলেন। বরদা বাবু এবং অপর কতিপয় বন্ধুর 
সহায়তায় তিনি রোগীর চিকিৎসা ও পরিচধ্যার সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থা করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা 
করিতেছি তখন ক্ষুদ্র বরিশাল নগরটি ওলাউঠা রোগের 
আবাসভূমি ছিল। তখন লোকে এই রোগকে এমন ভয় 
করিত যে, রোগীর সেবাতো৷ দূরের কথা, অনেকেই রোগীর 
কাছে যাইতেও সাহসী হইত না। সংস্কৃত কলেজের ভূত পূর্ব 
প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এম.এ. 
মহোদয় তখনকার একটি ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন--“বরিশালে একবার ভীষণ কলের সংক্রামকভাবে 
ঘটে। কোন হিন্দু ভদ্রলোকের বাটাতে তাহার ভৃত্যের এ 
রোগে মৃত্যু হয়, কিন্তু তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত 
হইয়াছিল যে শ্মশানে যাঁওয়া দূরে থাকুক ব্যারামের কথা শুনিলে 
কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না। তখন ব্রাঙ্গভক্ত আচার্ষ্য 


৯৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


কপাশিদপরিস্মিতা ৬ জি শালা পসটিশলি লোশিছ এ পি এস্৯ি পিসি পি পাটি পিতা পা পীসপিসপিপাসি পন শাসিত সি সপ ও সিল সিপী স৬ পাস পর সপ অপি পর সিসি পরিসর ৯ শিস পা সপ পাস পিস এ পিস পতি পিসি পরল পশলা পো পর পপর এ 


গিরিশচদ্র মজুমদার মহাশয় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, এ 
মুত ভূত্য পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, “আমরা অন্য 
ধন্মাবলম্বী, শব ছু'ইলে ত কোন দোষ হইবে না? তছুত্তরে 
গৃহন্বামী বলিলেন--“ছোয়ায় দোষ হওয়া দূরে থাকুক, শব বাড়ী 
হইতে দূর হইলেই বাঁচি'। তখন গিরিশ বাবু একাকী 
স্কন্ধে বহন করিয়া শব শ্াশানে লইয়া যাইয়া দাহকাধ্য নির্বাহ 
করিলেন ।” বিস্চিকা রোগসন্বন্ধে তখন বরিশাল সহরে লোকের 
মনে এমনই বিভীষিকা ছিল। ফলে নিরাশ্রয় ছুঃস্থ ওলাউঠা 
রোগী বিন। চিকিৎসায়, বিন। পরিচধ্যায় ভবলীলা সাঙ্গ করিত। 
অশ্থিনীকুমার এই অসহায় রোগীদের সেবার জন্য “দরিদ্রবান্ধব- 
সমিতি, স্থাপন করেন। এই সদনুষ্ঠানে ত্রাহ্মভক্ত গিরিশচন্দ্র 
মজুমদার, বরিশাল জিলাস্কুলের শিক্ষক বাবু মহিমচন্দ্র রায়, 
বঙ্গবিগ্ভালয়ের শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ মথুরানাথ 
সেন এবং বরদাপ্রসন্ন বাবু তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
সেই ছুর্দিনে এই হুদয়বান সেবকদল বরিশালে কি বিস্ময়কর 
কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এখন তাহ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করা ছুরহ। ১৮৮৯ অন্দে অক্রান্তকম্মী পরলোকগত বাবু. 
অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় “দরিদ্রধান্ধবসমিতি”র পরিচালনা -ভার 
গ্রহণ করেন। তাহার তত্বাবধানে ছাত্রগণ রোগীর সেবারূপ 


পুণ্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া গাহিত-_ 


“রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায় 
জাগিব গাহিব তাহারি নাম ।৮ 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ৯৫ 


পি শা সি পি াশিস্টি লি এ সি তিসসিএতা | তানি লিস্ছি ঠাস কি লী পিপিপি পি পাটি সি পাস্টি পাস পি লি সি সি শি 





৯০০৯৮ ৯০৫ ৯ট িস্পিি সতি সিসি তাত তা পি তি তাসিপাসিতা পিপি পাপা 


১৮৯৪ অব্েের জানুয়ারী মাসে অক্ষয় বাবুর আকম্মিক 
পরলোকপ্রাপ্তিতে ব্রজমোহন বিদ্যালয় এক অসামান্য একনিষ্ঠ 
উৎসাহী কন্মা ও হৃদয়বান সেবককে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলেন । 

অতঃপর পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিগ্তাবিনোদ মহাশয় “দরিদ্র- 
বান্ধবসমিতি”র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে সম্যক্‌ পরিপুষ্ট করেন। সেবাধন্ম কালীশচন্দ্রের 
জীবনের ব্রত ছিল। এই মহত্ত্রত সাধন করিয়া তিনি ধন্য 
হইয়াছেন এবং তাহার পুণ্যচরিত্রের প্রভাবে শত শত যুবক 
সেবাধন্মে দীক্ষিত হইয়া! এক্ষণে নগরে নগরে, গ্রামে শ্রামে এই 
পুণ্যব্রত আচরণ করিতেছে । ধর্মপ্রাণ কালীশচন্দ্র বরিশাল সহরে 
বিপন্গের বন্ধু, আর্তের সহায়, দরিদ্রের বান্ধব, ছাত্রদের সুহ্যদ্‌ 
বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমার 
কালীশচন্দ্রকে আপন বিগ্ভালয়ে শিক্ষক পাইয়া আপনাকে 
ভাগ্যবান মনে করিতেন। কালীশচন্দ্র প্রায় বিশ বসর কাল 
“দরিদ্রবান্ধবসমিতি''র পরিচালন করিয়া বরিশালবাসী বাল- 
বৃদ্ধযুবক সকলের মনে পুণ্যময় সেবাধন্মের ভাব মুদ্রিত করিয়া 
দিফাছেন। বরিশাল নগরে লোকের মনে সেবাধর্ম্মের উচ্চ 
আদর্শ এমনভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে যে, এখন আর এই 
নগরে ব্রাহ্গণচণ্ডাল, হিন্দুমুসলমান, স্পৃশ্যঅস্পুশ্য রোগাক্রান্ত 
হইয়া কেহ চিকিৎসা ও পরিচধ্যার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় না। অশ্বিনীকুমার ও তাহার সহযোগীরা যে পবিত্র 


৯৬ মহাত্মা অশ্বিণীকুদার 


সিসি সিসি পাস্তা সি তি পিএ "৯ াস্টিলীি তা ক ৯ লীগ বা পা লী কি পাতে ছি পাত 2০৬9৮ ৬৯ ৬ পাপ সপিস্পিসিস্পাস্পি সা সিরা পস্পিিপীমপা তা পিপাসা পা পিসী পিল পাশা পিসি পিসি 


ব্রতের অনুষ্ঠান জন্ত সেবকদল গঠন করিয়াছিলেন এখন সেই 
ব্রত সমগ্র নগরবাসী গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। বরিশালের ““দরিদ্রবান্ধবসমিতি"'র আদর্শে বঙ্গের 
বহুনগর ও পল্লীগ্রামে সেবকদল গঠিত হইয়াছে । 

অক্রান্তকন্মী পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্ের কর্মভূমি বরিশাল । 
তাহার জল্মভূমিও বরিশাল নগরের অদৃরবর্তী রামচন্দ্রপুর 
নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। তিনি ব্রজমোহন কলেজের 
স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের 
অন্থজ। কালীশচন্দ্র ছঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া 
আত্মচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর 
তাহার হৃদয়টি দয়ার মধুর রসে পুর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
তিনি সেবকদলের দলপতি হওয়ায় বরিশালবাসী তাহার্‌ 
হৃদয়মাধুর্য্যের ও বলিষ্ঠ মন্তুয্যত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া 
বিন্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৩২১ অবের ৩১এ শ্রাবণ বরিশাল- 
বাসী নরনারী তাহাদের এই ভক্তিভাজন দেবোপম সুহৃদ্‌কে, 
হারাইয়া শোকে মুহামান হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাহার 
বিদ্যালয়ের অন্যতম স্তস্তম্বরূপ পৃতচরিত্র কালীশচন্দ্রকে হারা ইয়া 
গভীর মনোবেদন। পাইয়াছিলেন । 

পরহুঃখকাতর কালীশচন্দ্র যে “দরিদ্রবান্ধবসমিতি”র 
প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সমিতি শত শত রোগী ও অসহায় 
ব্যক্তির সেবা করিত। সেনাধ্যক্ষের আদেশে সৈম্তগণ রণক্ষেত্র 
যেমন অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া থাকে এই সমিতির সেবকগণ 





পণ্ডিত কাঁলীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ 


১৩ পৃঃ 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ৯ 


শা ছিলি এসি লিলি পি পিরিত তস্িত পোস্ট তি পিএস তিনি শোক পাস্তা পিসিপাস্পলিন্ পাস স্পিতিসপতি সি পিসি সির স্পিন লসর সিসি পাম্পি পাস্তা ৭৯ পা পার সিসি এসির এসি 


সেইরূপ দ্লপতির আদেশে মৃত্যুকে অগ্রাহ্ করিয়া বিস্চিকা- 
রোগীর সেবা করিতেন। এই সেবকদলের মহত্বব্যপ্তক 
সেবাকাহিনীর কোন ধারাবাহিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করেন 
নাই। এই স্থলে সেবকগণের কাধ্যপ্রণালীর পরিচায়ক ছুইটি 
মাত্র ঘটনা প্রদত্ত হইল-_ 

একদিন এই সংবাদ আসিল বরিশাল নগরসংলগ্ এক 
পল্লীগ্রামে এক বাটীতে বার জন লোক ভীষণ ওলাউঠা রোগে 
আক্রীস্ত হইয়াছে । প্রতিবেশীরা ভীত হইয়া ইহার্দিগকে 
ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে । তৎক্ষণাৎ একদল 
সেবক ঘটনাস্থলে যাত্রা করিলেন। আর ছুইদল সেবক 
চিকিৎসক ও ওষধাদি সংগ্রহার্থ প্রস্থান করিলেন। প্রথমদল 
যাইয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে রোগীদের তিনজন প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে, জীবিত ও মৃত রোগীর ভেদবমি ও নানাপ্রকার 
অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে । ক্ষণবিলম্ব না করিয়া 
সেই উচ্চবংশীয় কলেজের যুবকগণ আপনাদের হস্তে মল, মৃত্র 
ও সমস্ত অপবিত্র জিনিষ পরিষ্কার করিয়! চিকিৎসক মহাশয়ের 
আগমনের পূর্বেই ঘরটিকে যথাসম্ভব রোগীদের বাসোপযোগী 
করিয়া ফেলিলেন। এই সেবকগণের মহত্বপূর্ণ সেবাগুণে ছয়টি 
রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল । 

বরিশাল নগরে রাজপথের পার্থখে একদিন সেবকগণ এক 
বাতব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধাকে কুড়াইয়া পাইলেন। চারিজন বলিষ্ঠ 


যুবক একখানি খাটিয়ায় করিয়া বৃদ্ধাকে সুবিধাজনক একস্থানে 
ন্‌ 


৯৮ মহা! অশ্বিনীকুমাঁর 


লইয়া গেলেন । দশবারজন সেবক সেই স্থানটি পরিষ্কার 
কবির! সেখানে বাঁশ খড় প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের হস্তে একটি 
ছোট ঘর তৈয়ার কবিলেন। চলচ্ছক্তিহীন। বৃদ্ধা সেখানে বাস 
কবিত। এই বুদ্ধার সর্বপ্রকাব সেবা! সেবকগণ পালাক্রমে 
কবিতেন। বৃদ্ধার ঘব পবিষ্কার করা, তার খাবাব জিনিষ 
বাজার হইতে আনা, খাগ্ভপানীয় দেওয়া, ঘরে সন্ধ্যাবাতি 
দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ সেবকগণ করিতেন। ব্রজমোহন 
বিদ্ভালয়ের সেবাপরায়ণ ছাত্রদের সেবায় মোহিত হইয়া এক 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজকম্মচারী বলিয়াছিলেন-_-“বিদেশে মরিলে 
যেন এই বরিশাল সহবেই আমার মৃত্যু হয়।” ব্রজমোহন 
কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের এক পুজ কলিকাতায় মারা যায়। তখন সংকারের 
জন্য লোকাভাব হওয়ায় তিনি খেদে বলিয়াছিলেন-_-“অভাগা! 
ছেলে মরুলি ত বরিশালে মরুলি না কেন ?” 

পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্র উল্লিখিতরূপ নিঃস্বার্থ সেবাত্রতে 
বরিশালনিবাসী যুবকদিগকে দীক্ষিত করিয়া অক্ষয় কীর্তি 
রাখিয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার এই সেবার, 
ভাবটি সপ্তীবিত রাখিবার জন্ত বরিশালবাসী জনমণ্ডলী 
কালীশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে “কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম” স্থাপন 
করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশৈষে অল্পসংখ্যক 


শিক্ষক অর্িনীকুমার ৯৯ 
ব্রজমোহন বিদ্ভালয়ের এই সেবাসমিত্তির সংশ্রবে 
বরিশালবাসী চিকিৎসক মহাশয়দের সহ্ৃদয়তার কথ বিশেষ 
ভাবে মনে পড়ে। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, ডাক্তার 
ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিহারীলাল বিশ্বাস এবং 
অপর চিকিৎসকগণ আহুত হইবামাত্র বিনা দর্শনীতে প্রসন্নমনে 
নিরাশ্রয় রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন । এক্ষণেও অনেক 
চিকিৎসক এইরূপ সন্ৃদয়তা প্রকাশ করিয়া সেবক ও 
রোগীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন । বরিশালবাসী অসহায় 
রোগীদের অকৃত্রিম বন্ধু জনপ্রিয় স্থৃচিকিৎসক তারিণীকুমার 
গুপ্ত মহাশয় অশ্থিনীকুমারের মৃত্যুর পরে কয়েকমাস মধ্যে 
পরলোক যাত্রা করেন। “দরিদ্রবান্ধবসমিতি”র প্রতি তাহার 
আস্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমার মনে আছে, মুমৃষু রোগীর জন্য 
রাত্রি দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরেও তাহাকে আহ্বান করা হইলে 
তিনি কিঞ্চিম্মাত্র অসস্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বসস্তরোগ 
ভীষণ সংক্রামক বলিয়া সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের যুবকদিগকে এই 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিযুক্ত করা হয় না। একবার 
এসুরকদলের এক দলপতি ছুইটি ছাত্রসহ এক বসন্ত রোগীকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে রোগীর ভবনেই তারিণী- 
কুমারের সহিত তাহাদের দেখা হইল, তিনি দলপতিকে সন্গেহে 
তিরস্কার করিয়া উক্ত রোগীর নিকট হইতে ছাত্রদ্বয়সহ প্রস্থান 
করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 


১৪৩ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মশক্তি নিয়োগ কবিয়াছিলেন। 
ছাত্রদিগকে প্রকৃত মন্গুয্যত্ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি ভাহার 
বিদ্যালয়ে যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন সংক্ষেপে আমরা 
সেই সমস্ত আলোচন1! কবিয়াছি। অশ্বিনীকুমাবের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত বু সুযোগ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক এখনও নিষ্ঠা- 
সহকাবে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিতেছেন । ধাহারা 
ত্যাগের ও সেবার অত্যুজ্জল আদর্শ দেখাইয়া ব্রজমোহন 
বিদ্ভালয়েব সেবা করিতে করিতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে অক্লান্তকন্মী অক্ষয়কুমার, দরিদ্রবান্ধব 
কালীশচন্দ্র, কর্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন, শিশু-ন্বভাব চিন্তাহরণ, 
এবং মনস্বী ছাত্রবন্ধ শশিমোহন বসাক মহাশয়দের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বিদ্যাবিক্রয়ের সাধারণ পণ্যশালা 
নহে। অর্ধোপার্জনের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার 
এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দেশবাসীকে অল্প ব্যয়ে স্ুশিক্ষা 
দানের আন্তরিক আকাঙজক্ষা লইয়া অশ্বখিনীকুমার ব্রজমোহন' 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার স্কুলকলেজ 
হইতে কদাচ এক কপর্দক গ্রহণ করেন নাই। কেবল তাহা 
নহে, মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী হইয়াও তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য 
অকাতর চিত্তে পৃত্রিশ হাজার টাকা দান এবং স্বয়ং প্রায় 
সতর আঠার বৎসর বিন! বেতনে অধ্যাপকতা৷ করিয়াছিলেন । 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমাঁর ১০১ 


আমরা ইভঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, অশ্বিনীকুমার তাহার 
আইন ব্যবসায়ের জমানো পসার অবহেলায় ত্যাগ করিয়। 
ঘরের খাইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা! গ্রহণ করিয়। 
ছিলেন। তখন বনু বুদ্ধিমান লোক নাসিকা কুঞ্চন করিয়া 
বলিয়াছিলেন-_“লোক্টা পাগল” । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
জাতীয় মহাসমিতির মান্দ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি পরলোকগত 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন__“অশ্বিনীকুমার 
ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় করিলে ব্বনামধন্য স্তর রাসবিহারী 
ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পাবিতেন।” এত বড় 
সম্ভাবনা, অর্ধেপার্জনের এমন স্ত্বর্ণ স্থযোগ যিনি ত্যাগ করেন 
বুদ্ধিমানের! তাহাকে “পাগল” বলিবেন বই কি? সব ছাড়িয়া 
অশ্বিনীকুমার কি হইলেন ? হইলেন কিনা “স্কুলের মাষ্টার” ! 
বস্তরতঃ শিক্ষকতাকে তিনি অতি পবিত্র, অতি উচ্চ কাধ্য বলিয়! 
মনে করিতেন। ছাত্রগণ কি প্রকারে শারীরিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক বল লাভ করিয়া যথার্থ মান্থুষ হইতে পারিবে ইহাই 
তাহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। ইহারই ফলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
শত শত যুবক যথার্থ স্ুুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 
অস্্রিনীকুমারের অনুরাগী শিষ্যদের অনেকেই তাহাদের গুরুর 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন। 
এখনও বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগে নান! স্থলের স্কুল ও কলেজে 
ধাহার! চরিত্রবান সুশিক্ষক বলিয়! ছাত্রদের শ্রদ্ধাগ্রীতি লাভ 
করিতেছেন, তাহার্দের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয্সের প্রাক্তন 


১০২ মহাত্মা অঙ্গিনীকুমার় 


ছিটকে আর্ট অপি তি আি তি সরি িপিসপরা ি সি্পী ও সপ হি আপি ৯টি 


ছাত্রসংখ্যা অল্প নহে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গদেশে 
এমন একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না যেখানে ,শিক্ষকদের 
মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখা না যাইত । ধন্মপরায়ণ 
কর্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক অশ্বিনীকুমারের নিকট ধাহারা স্ুুশিক্ষা 
লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহাদের চরিত্রের কিছু না কিছু 
বিশেষত্ব দেখা যাইত। তিনি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা 
করিতেন, তাহার পাঠনা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত, যে ছাত্রের 
নির্বাক হইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিত। ইংরাজী সাহিত্যে 
অশ্বিনীকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাহার সুমিষ্ট বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ এবং অধ্যাপনার মনোহর ভঙ্গী ছাত্রদের হাদয় রঞ্জন 
করিত। অতি উত্তম অভিনয় দর্শনে যেমন আনন্দ জন্মে 
সাহিত্যরসিক অশ্বিনীকুমারের নিকট ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন্, 
সেলি প্রভৃতি কবিগণের কবিতা! পাঠ করিয়া সেইরূপ আনন্দ 
পাওয়া যাইত। অধ্যাপক হিসাবে অশ্বিনীকুমারের স্থান কোথায় 
হইতে পারে তাহ! অসংশয়ে বলিতে পারি না । তাহার অপেক্ষা 
অধিকতর কীত্তিশালী অধ্যাপক বঙ্গদেশে ছিলেন ও রহিয়াছেন 
তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার মত বিদ্যান্থুরাগী, . 
তাহার মত ছাত্রদের শুভান্ুধ্যায়ী আদর্শ শিক্ষক জার 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা দান 
করিবার জন্য তাহার অন্তরে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা নিরস্তর প্রজ্জবলিত 
ছিল হরিঘ্বার হইতে ১৯১৮ অব্েে লিখিত তাহার এক পত্রে 
উহ? ব্যক্ত হইবে । তিনি লিখিয়াছিলেন-_ 


স৯ এপ পপ উপরি এ খাসি পপ উপ লি হি 


শিক্ষক অশ্িনীকুমার ১৯৩ 


নেহাস্পদ বাবাজিগণ-_ 

যে হরিদ্বার হইতে ১৮৮৪ সনের জুন মাসে আমার 
পরমারাধ্য পিতৃদেব তোমাদিগের বিদ্যালয় স্থাপনার্থ আমার 
নিকটে বরিশালে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ সেই মাসে 
সেই হরিদ্বারে এই পুণ্যক্ষেত্রে জগৎকর্তার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া 
আমার পিতৃদেবকে ও তোমাদিগকে মনে হইতেছে । পিতৃ 
যে শুভেচ্ছা লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! 
তোমাদ্িগের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আমিও ভগবানের 
শ্রীপাদপয্পে তোমাদিগের কল্যাণাকাজ্ক্ষা করিতেছি । 

তোমাদিগের চতুস্ত্িংশৎ বাধষিক উৎসবের দিনে প্রত্যেক 
বিদ্যার্থাকে শ্রুতিবাক্যে সনির্ববন্ধ অন্রোধ করিতেছি-_ 

অপক্রামন্‌ পৌরুষেয়াদ্‌ বৃণানো দৈব্যং বচঃ। 
প্রণীতীরভ্যাবর্তন্য বিশ্বেভিঃ সখিভিঃ সহ ॥ 

লৌকিক বাক্য (লৌকিক বিষয়াত্মক গ্রস্থাদদি ) অতিক্রম 
করিয়া দেবসন্বন্ধীর বাক্য ( তত্বজ্ঞানমূলক গ্রস্থাদি ) বরণ করিতে 
করিতে সকল সতীর্ঘ বন্ধগণের সঙ্গে মিলিত হইয়। প্রকুষ্ট নীতি 
অবলম্বন কর । অপর! বিদ্যায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া পরাবিদ্যার্জনে 
যেন তোমাদিগের চেষ্টা হয়। তাহা হইলেই সত্য, প্রেম, 
পবিভ্রতায় মপ্ডিত হইবে ॥ প্রকৃষ্ট নীতির অধিকারী হইবে। 

সভ্ভত 

সত্যস্থ হইয়া জ্যোতিম্বান হও। তোমাদিগের প্রত্যেক 

ব্যক্তির হৃদয়ে দিনে দিনে তত্বজ্ঞান প্রতিভাত হউক । অধ্যয়ন 


১৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমাঁর 


আপস পি লো পাতি লী পিপি পি পিসি তা পা পস্ি পাটি পা পির তিল পিপি পি বিসিসি পাস স্পিরিট পাস্ছিতা পিসি পা সিপিপরিসসিস্িাসি পাপ পেস পোস্ট লিন পসি-প পোস্িপাস্ছি পরা সপ এসসি 


এবং জ্ঞানিসঙ্গদ্বারা সংগৃহীত তত্বগুলি তেজস্বিতার সহিত গ্রহণ 
কর। সেই তত্বজ্যোতিতে তোমাদিগের জীবন ভাম্বর হইয়। 
সমস্ত দেশকে উদ্দীপ্ত করুক । বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের লীলা 
দেখিতে দেখিতে সেই বহুরূপী বিরাট পুরুষের চিন্তায় অগ্রসর 
হও এবং কর্তী করুন, এমন দিন যেন তোমাদিগের জীবনে 
উপস্থিত হয়, যে দিন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় কাহাকে 
বলে তাহা হস্তামলকবৎ ধারণা করিতে পার। 


০ম 
যেমন জ্ঞানে জোতিম্মান হইবে তেমনি প্রেমে মধুময় 
হইবে। ধাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন “রসো৷ বৈ সঃ”, তাহার 
সেই শিবতম রসে রসিক হইয়া অমৃত বিলাইবার অধিকারী 
হও । স্বকীয় চিত্ত মধুপ্লাবিত করিবার জন্য রসিক-শেখরের 
শ্রীচরণে অনবরত প্রার্থনা করিবে । 
মধুমন্মে নিক্ষমণং মধুমন্মে পরায়ণং । 
বাচা বদামি মধুমদ্‌ ভূয়াসং মধু সংদৃশঃ॥ 
আমার নিকট গমন, অর্থাৎ সন্নিহিত বিষয়ে প্রবর্তন যেন 
মধুময় হয়, আমার দূর গমন, অর্থাৎ দুরস্থ বিষয়ে বিচরণ যেন 
মধুময় হয় ; আমি যে বাক্য উচ্চারণ করি, তাহাও যেন মধুময় 
হয় এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহার 
নিকটেও আমি যেন মধু (গ্রীতিভাজন ) হই। এইরূপ 
প্রার্থনা করিতে করিতে মধুময় হইয়া যাইবে । জগন্সয় যাহাতে 


মধুব্া হইতে পার তজ্ঞন্য যখন যে দিকে যাইবে সেই দিকের 
জীবকুলকে লক্ষ্য করিয়াই পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিবে-_ 

নন্বস্ত সর্ববভূতানি সিহ্ান্ত বিজনেষপি । 

স্বস্ত্যস্ত সর্ববভূতেষু নিরাতস্কানি সন্ত চ॥ 

মা ব্যাধিরন্তর ভূতানামাধয়োন ভবন্ত চ। 

মৈত্রীমশেষ ভূতানি পুয্যন্ত সকলে জনে ॥ 

যোমেহছ্য নিহাতে তন্য শিবমস্ত সদা ভুবি। 

যশ্চ মাং ছ্েষ্টি লোকেহস্মিন সোহপি ভদ্রাণি পশ্ঠতু ॥ 

নকল ভূত আনন্দ করুক, বিজনেও ভালবাসায় পুর্ণ হইয়া 
থাকুক, সকল ভূতের মঙ্গল হউক, সকলেই নিরাতঙ্ক হউক, 
কোনও জীবের যেন মানসিক ব্যাধি না হয়, অশেষ জীবসকলের 
প্রতি পরস্পর মৈত্রী পোষণ করুক, যে আমাকে আজ নেহ 
করে, তাহার পৃথিবীতে সর্ববদ। মঙ্গল হউক, আর যে আমাকে 
ইহলোকে দ্বেষ করে সেও ভদ্রদর্শন করুক-_তাহারও মঙ্গল 
হউক । 
এই বাক্যাবলীর বারংবার উচ্চারণে সব্বভূত-হিতকল্ে প্রাণ 

উন্মুক্ত হইবে । তোমাদিগের আর্তসেবক-সমিতির জয় জয়কার 
হইবে; শত্ররও মঙ্গল হউক, কি স্থন্দর ভাব! যাহার চোখ 
আছে তিনি দেখিতে পান শক্রও আমাদিগের কত উপকারী । 
দ্বেব, ক্রোধ, অবাধ্যতাদ্বার সাধারণ লোকের মন বিচলিত করা 
যায়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও যাহার হবদয়ে মধু সঞ্চিত হইয়াছে, 
তিনি তাহাতে বিচলিত হন না; পরস্ত তগ্বার! উপকৃত হন এবং 


১০৬ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পিক এসিসিএ সি এসসি 0৬ এ সি সস এট এরিক সপিসিস্সিতসছি পাস তাস পিসি রিপা রসি সপ লস 





টিন 6 ২৬৫ এসসি 


যাহারা বিরক্তিকর ব্যবহার করে তাহাদিগকে আশীর্বাদ 
করেন । 

এক ব্যক্তির একটি নিতান্ত অবাধ্য ভৃত্য ছিল। তিনি যাহা 
চাহিতেন সে তাহার বিপরীত কাধ্য করিত । তাহার ব্যবহারে 
গৃহস্থিত সকলেরই ধের্ধযচ্যুতি হইয়াছিল, কিন্ত প্রভুর প্রসন্ন মুখ 
কখনও মলিন হইল না। এক দিবস কয়েকটি অতিথি তাহার 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । তম্মধ্যে একজন প্রভৃকে বলিলেন 
যে, এরূপ ভৃত্যকে বিদায় দেওয়া একান্ত কর্তবব্য। তিনি 
বলিলেন তাহ! হইতে পারে না, এ ব্যক্তি আমার বড়ই উপকারী, 
আমার মনের ন০101)-1)9]1 ; ইহার সংশ্রবে আসিয়া আমার 
মনের বলবিধান হইতেছে,__ধেধ্য, তিতিক্ষা শিক্ষা হইতেছে। 
যাহা কিছু উদ্বেগজনক, কষ্টজনক, যিনি তাহার দিকে এই 
ভাবে দৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞান ও প্রেমে ভূষিত হন। 

স্পন্লিভ্রভ্ভা 

যেমন জ্ঞান ও প্রেমে সমৃদ্ধ হইবে, তেমনি পবিত্রতামণ্ডিত 
হইয়া স্বকীয় ও পরকীয় কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবে । শরীর 
ও মন সুস্থ না হইলে পবিত্র হওয়া যায় না। সিদ্ধকাঠী গ্রাম- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন কবিরত্ব মহাশয়ের রচিত শ্লোকে 
বড়ই সুন্দর ভাবে এই তথ্যটি প্রকাশিত হইয়াছে-_ 

রোগাভিভূতে শরীরে বিপন্নে ক্রোধাদিহুষ্টে মনসি বিষঞ্জে। 
ন নিন্মলং ভাতি তদস্তরাত্মা মেঘাবুতে ব্যোন্গি যথা শশাহ্কঃ ॥ 
রোগাভিভূত বিপক্প শরীর হইলে ও ক্রোধাদিহ্ষ্ট বিষ মন 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১০৭ 


শা শি অপি পরি পরল সত সি উততিস্পিটি সপতিসিলি জলি কা সরি ৯ পি সিরি পি উপ স্পার্ম পি পপ স্তর নিপতিত পপি এ বশর সপ ৯৬ রন 


হইলে, যেমন মেঘাবৃত আকাশে শশাঙ্ক পরিঞ্ষাররূপে প্রতিভাত 
হয় না, তেমনি অস্তরাত্মা পরিফাররূপে হৃদয়ে প্রকাশ পান 
না। ইন্দ্রিয় বিক্ষেপ, আধি ও ব্যাধি_ উভয়ই অনিষ্টোৎপাদক। 
স্থতরাং শরীর পবিত্র রাখিবার জন্য ভোগলালস! দূর করিয়! 
স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া ও ব্যায়ামের সময়ে ও অন্য সময়ে এই মন্ত্র জপ 
করিবে, 
শং মে পরস্রৈ গাত্রায় শমস্তবরায় মে। 
শং মে চতুর্ভ্যো অঙেভ্যঃ শমস্ত তথেমম ॥ 

আমার উদ্ধ-স্থ গাত্রের মঙ্গল হউক ; আমার অধঃস্থ গাত্রের 
মঙ্গল হউক; আমার ছুই হস্ত ও ছুই পদ এই চারি অঙ্গের 
মঙ্গল হউক। আমার সমস্ত শরীরের মঙ্গল হউক, অর্থাৎ 
আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কল্যাণকর হউক। এই আকাভক্গার 
প্রার্থনা হইবে-_ 

ও ভদ্রং কণ্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদত্রং পশ্ঠেমাক্ষিভিধজত্রাঃ 

স্থিরৈরলৈত্তষ্,বাংসম্তনৃভিব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ 

হে দেবগণ, কর্ণে যেন ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি ও নয়নে যেন 
ভদ্র বস্তই দর্শন করি। অভদ্র সংশ্রব না থাকিলে অঙ্গ স্থির 
হইবে, শরীর, ইন্দ্রিয় বিক্ষেপশুন্য হইবে, তদ্দারা তোমাদিগের 
স্তব করিতে করিতে দেবভোগ্য আয়ু প্রাপ্ত হইব। 

এইরূপ চিস্তনে আপনার শরীর শুদ্ধ রাখিলে মনেও প্রভৃত 
বল সঞ্চিত হইবে । শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ শরীরদ্বারা অধুন। আপনার 
ভাই, ভগিনী, সহপাঠিগণ ও অন্থান্ত বালক ও যুবকদিগের এবং 





১০৮ মহাত্া! অশ্বিনীকুমার 


শিস সি পিছ পলি পিসিিসপিলিস। ৯ পা পতি পিসির | পিতা শর পিসি পিপি পিসি তাসলিমা স্তাস্ি ততা রা 


যখন যোগ্য হইবে তখন প্রতিবেশী, সমগ্র সমাজের ও দেশের 
মলিনতা দূর করিয়া পবিত্রতা সাধনে যত্ববান্‌ হইবে। এরূপ 
কাধ্য করিতে যে বিদ্ব উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার ক্ষমতা] 
কর্তী দেন। শুভ কার্যে জানিও, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সহায় । এই 
বিশ্বাসে প্রাণ বোঝাই করিয়া চলিবে । 

অভয়ং নঃ করোত্যন্তরীক্ষমভয়ং দ্যাব! পৃথিবী উভে ইমে । 

অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাহ্ত্তরাদধরাদভয়ং নে অন্ত ॥ 

অন্তরীক্ষ আমাদিগকে অভয়দান করুন, এই ছ্যলোক ও 
ভুলোক উভয়ই অভয় দান করুন, পশ্চিম, পুর্বব, উত্তর, দক্ষিণ 
সকল দিকেই আমাদিগের অভয় হউক । বাস্তবিকই সকল দিক্‌ 
হইতে অভয় পাইবে এবং ভয়শৃন্ হইয়া অবিরত চেষ্টা করিতে 
থাকিবে। তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, আজ না হউক, কাল, তুমি 
জীবিত থাকিতে না হউক, চেষ্টা একদিন ফলবতী হইবেই । 
ইহা গ্ুবসত্য-_ইহা! প্রুব। 

আজ সত্য, প্রেম, পবিত্রতার কথা! কহিতে কহিতে 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন কোন ভাগ্যধর ভূতপুর্বব ছাত্রের 
সুখমগুল মনে পড়ায় আমার আনন্দ হইতেছে । তাহাদিগের 
মধুস্থতিসহ এই উৎসব উপলক্ষে তোমাদিগকে যে অন্থুরোধ 
করিলাম, তাহা পালন করিয়া তোমরা শ্বেতসরোজের ন্যায় 
সবষমাসম্পন্ন ও লোকানন্দকর হও, তেমনি শুভত্রদীপ্তিশালী, 
তেমনি সুরভিময়, তেমনি মকরন্দপূর্ণ হও। তোমাদিগের 
প্রত্যেক বিদ্যার্থার উদ্দেশে বলিতেছি-_ 


সি সপশিসিশাস্পিিসিশরা পদ্পি আন স্িশি শী পি সিসি পসসিতিস্সিবশীসত পরি এরি 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১৬০৯ 


০ লি লি শাতিসিএশিপসসিলাছি ছি পাস ্পাসটিলী পসরা পিএসসি লি 





াস্টি 


শিবে তেস্তাম দ্যাবা পৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ । 
ছ্যলোক ও ভূলোক সম্ভাপহীন ও শ্রীযুক্ত হইয়া তোমার 
কল্যাণপ্রদ হউক । 
শুভান্ুধ্যায়ী 


শ্ীঅশ্রিনীকুমার দত্ত 

অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রিয় শিষ্য কলিকাতা হাইকোটের 
উকিল বাবু গুণদাচরণ সেন মহাশয় কলিকাতার “রামমোহন 
লাইব্রেরীতে এক স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন__পব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ে তখন যে ছুইটি টিনের ঘর ছিল তাহার একটি ঘরের 
নিজ্জনকক্ষে অশ্বিনীকুমারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল । 
সেই অবধি প্রত্যেক দিন স্কুল কলেজের ছুটির পর বাড়ী 
আসিয়া খাইয়াই মোহাবিষ্টের মত তাহার গৃহে সেই তক্তপোষ- 
খানার উপর তাহার পিঠের কাছে গিয়া! বসিতাম। তিনি 
হয়ত কিছু পড়িতেন, না৷ হয় কোন সংপ্রসঙ্গ করিতেন, আর 
আমরা ছেলের দল অভিভূত হইয়া শুনিতাম। তিনি কখন 
কখন আমাদিগকে লইয়া! পায়ে হাটিয়া বা নৌকায় সহরের 
বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন। নূন, লঙ্কার সহিত চাল্তা মাখিয়! 
খাওয়া তাহার তখনকার সখ ছিল । মুড়ি প্রায়ই সঙ্গে থাকিত 
বা সংগ্রহ করিয়া লইতাম। সেই বনজঙ্গলে আমাদের মত 
তিনিও ছুটাছুটি করিতেন । রাত্রিতে কোন কোন দিন তাহার 
কাছেই থাকিতাম। 

“শিশু ভাবিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, ভিনি 


১১, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


ভালবাসিয় প্রাণের কথা! আদায় করিয়া লইতেন, অথচ কোন 
অসঙ্গত কাজ করিলে তাহার ভয়ে অন্তরাত্মা কাপিত। যখন 
যে অপরাধ করিয়াছি চোখের জলে ধুইয়া যুছিয়া আবার 
কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এমন কোনও ছৃক্ষাধ্য কেহ 
কখনও করিতে পারে নাই যাহ। দ্বারা তাহার ভালবাসা হইতে 
মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে । প্রেমে তিনি সিদ্ধ 
ছিলেন। বয়স, জাতি, পদ, সাধু, পাপী নির্বিবশেষে তিনি 
সকলকে এই প্রেমমধু বর্ণ করিয়াছেন। বাল্যের প্রিয়তম 
বন্ধু প্রিয়নাথ, ভূবনেশ্বর ও ত্রিগুণাচরণ সম্বন্ধে কথা কহিতে 
কহিতে বৃদ্ধ বয়সেও তাহার ক আড়ষ্ট হইয়া আসিত । পঁচিশ 
বৎসর বয়সে যখন তিনি বরিশালে ওকালতি করিতে আমিলেন 
তখন ওলাউঠা ও বসম্ভ রোগীর শুশ্রাধায়় আর তারপর 
ওকালতি ছাড়িয়া বরিশালের যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সমাজের 
সর্বাজীন কল্যাণ সাধনে তিনি অপরিমেয় প্রেমের লীলা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই ভাবিতাম, তিনি 
আমাকে বেশী ভালবাসেন, অপরকে আদর করিতে দেখিলে 
আমার মনে তো অনেক সময় হিংসা হইত । 

“ছেলেদের দমিতে দেখিলে বলিতেন, তোরা যে সিংহ- 
শাবক, শেয়াল কুকুরের বাচ্চার মত কেউ মেউ করিস্‌ কেন? 
তেজের বিকাশ দেখিলে প্রফুল্ল হইতেন, বলিতেন-_গহিত 
কিছু করিলেও ভীরুর মত করিও না। বীরের মত নিরভীঁক 
ভাবে কর। যাই কর পুরুষ হও ।৮ 


শি 


শিক্ষক অশিনীকুমাঁর ১১১ 


অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ধন্মপ্রাণ দেশসেবক 
৬ললিতমোহন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“গ্রামে যখন 
মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখনই অশ্বিনীকুমারের সুনাম শুনিতে 
পাই। অল্পবয়স্ক যুবা, চশ.মা চক্ষে, খুব বিদ্বান, এম. এ. পাশ । 
তৎকালে বরিশাল জিলায় এম, এ পাশ লোক বড় ছিল না। 
শুনিয়াছিলাম, তাহার ন্বভাব খুব মিষ্ট, তিনি চরিত্রবান্, 
ধান্মিক ও দেশহিতৈষী। ১৮৮৪ অব্দে যখন মাইনর পাশ 
করিয়া বরিশালে পড়িতে আসিলাম তখন অশ্বিনীকুমার 
উকিল। মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দূর হইতে লোকে দেখাইয়া, 
দিত, এ অশ্বিনী বাবু। এ বৎসর ২৭এ জুন ব্রজমোহন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল । আমি দেই দিনই গভর্ণমেন্ট স্কুল 
ত্যাগ করিয়া এ স্কুলে ভন্তি হইলাম । শিক্ষকগণ খুব আদরযত্ব 
করিতে লাগিলেন। আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণ শিক্ষকদের 
ও অশ্বিনী বাবুর বিশেষ প্রিয় ছিল। তাহাদের প্রভাবে 
আমাদের জীবনের আদর্শ উন্নত হইতে লাগিল । এই বৎসরই 
আসামের কুলীরমণী সুকুরমণি ও ওয়েব, সাহেবের মামলা 
লইয়া দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বরিশালে 
অশ্বিনীকুমার, কালীমোহন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে স্থানে 
বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। আমরা সেই সকল রক্ততায় 
উপস্থিত থাকিতাম। তখন হইতেই দেশকে স্বাধীন করিবার 
ইচ্ছা, জাতীয় জীবনগঠনের আকাজ্ষা! আমাদের প্রাণে জাগরিত 
হইয়াছিল । তখনও অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল 


১১২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


শি ৬৪৮ না ক শতিস্টর্টি এটি পিসি ক পতি পাস্তা পনিািসিলাট মি তিস্তা োসতিসসিপর্ি এসছ পরি পপি সস, তত লী সপ পো তি ৬ রসি সতী পিসির সি লি তে সস পি 


না। আমার  সমপার্গী অনেকে তাহার প্রিয় পাত্র ছিল। 
আমার ইচ্ছা করিয়া আলাপ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। 
তাহার স্কুলে উৎকৃষ্ট ছাত্র হইলে তিনি নিজেই আদর করিবেন। 
ক্রমে তাহার সাথে আলাপ হইল । তিনি আদর করিতে 
লাগিলেন। আমিও তাহার চরণতলে বসিয়া সকল বিষয় 
শিক্ষালাভ করিতে লাগিলাম। তিনি তখনও ওকালতি 
করিতেন । এই সময়ে তিনি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতেন, 
আমরা সে সকল মুখস্থ করিতাম। ক্রমে তাহার বাসায় 
যাওয়া আরম্ভ করিলাম । তিনি আদর করিতেন, তাহার এই 
আদরের প্রণালী ছিল স্বতম্ত্র রকমের। কিল, চড়, লাথি 
মারিয়া তিনি আদর দেখাইতেন, ইহা আমাদের খুব ভাল 
লাগিত। তিনি তখন ব্রাহ্গসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন । সেখানে বক্তৃতা করিতেন, নিয়মিত মত উপাসনাভে 
যাইতেন। আমি ত্রা্গসমাজে যাইতাম না। আমি যখন 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন পুজার পরে বরিশালে আসিয়া 
দেখি বাসাতে রান্নার বন্দোবস্ত নাই। অশ্বিনীবাবুর বাসায় 
আশ্রয় পাইলাম । তখন তিনি প্রত্যেক রবিবার প্রাতঃকালে. 
ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিতেন । “জলের মধ্যে আগুন» “সরকারে 
খাব” এইরূপ সব অদ্ভুত বিষয়ে বক্তৃতা হইত । বক্তৃতা 
শুনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইত, গোপনে যাইতাম, কারণ 
বাবা কিংব অন্ত কোন অভিভাবক জানিতে পারিলে রাগ 
করিবেন। একদিন যাইয়া দেখি, বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে । 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১১৩ 


মন্দির লোকে পুর্ণ ঃ আমি কোন রকমে পশ্চাতের বেঞে স্থান 
করিয়া লইলাম। অশ্বিনীবাবু এক একটি কথা কহিতেছেন, 
আর থামিতেছেন, হঠাৎ তিনি পড়িয়া গেলেন। আর “কবে 
সহজে মা বলে জুড়াব প্রাণ” এই গান আরম্ভ হইল। বক্তুত! 
আর হইল না। দশটা পধ্যন্ত গান চলিল। কি উদ্দীপনা, 
কি বিভোর ভাব! অশ্বিনীবাবু সংকীর্তনে মত্ত হইয়া! নৃত্য 
করিতেছেন, মৃচ্ছণপ্রাপ্ত হইতেন। সেই দিন প্রথম হইতেই 
ভাব হইয়াছিল । আমার ছুঃখ হইল, আগে কেন আসিলাম 
না, তদবধি সকালে উপাসনার পুব্বে মন্দিরে যাইতাম। সে 
সময়ে বরিশালে যেন নূতন ভাবের নবদ্বীপের আবির্ভাব হইল। 
জমিদার ব্ব্গীয় রাখালচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে প্রত্যহ কীর্তন 
হইত । অশ্বিনীকুমার, কালীমোহন, মনোরঞ্জন, মনোমোহন, 
গোরাচাদ, গোবিন্দচন্দ্র, দ্বারকানাথ, মথুরানাথ প্রভৃতি বহু- 
লাক সমবেত হইয়! গভীর রজনী পর্যন্ত কীর্তনানন্দ সম্ভোগ 
এরিতেন । 

এদিকে অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের কাধ্যেও উৎসাহী ছিলেন । 
ছাত্রগণের মধ্যে নীতি, ধন্ম ও স্বদেশগ্রীতির ভাব জাগরিত 
করিবার জন্ত তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন । এই সময়ে 
বরিশালে ফ্লোটিলা কোম্পানী ও কারঠাকুর কোম্পানীর 
স্টামারের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। লোকে যাহাতে ঠাকুর 
কোম্পানীর গ্টীমারে খুলন! যায় আমরা সেই চেষ্টা করিতাম। 
স্বদেশী” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল । আমর! 

৮ 


১১৪ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


ঘুরিয়! ঘুরিয়া এ কাগজ বিক্রয় করিতাম । আমাদের স্কুলের 
ছাঁত্রগণ যাহাতে নীতিপরায়ণ, স্বদেশভক্ত ও ধন্মশীল হয় তজ্জন্ত 
অশ্বিনীবাবু ও শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ব ছিল। তখন ব্রজমোহন 
স্কুলের সুনাম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৮৮ অন্দে আমবা এন্টখন্স 
পরীক্ষা দেই। সেইবাবে বৃত্তিতে গভর্ণমেন্ট স্কুলকে হারাইয়া 
আমরা গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম । অশ্বিনীবাবু, বরদা প্রসন্ন 
রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ রোগীর সেবা, ছুঃখীর ছুঃখ দূরীকরণ কাষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় রোগীর খবর পাইলেই ইহারা 
সেবা করিতে যাইতেন। আমরাও পালাক্রমে সেবা করিতে 
যাইতাম। বরিশাল সহর যেন আমাদের হইয়া গেল । আমরা 
জলপানির খরচ কমাইয়া এ টাকা গরীব ছুঃখীকে দান 
করিতাম 1৮ 

অশ্বিনীকুমারের পরম স্রেহাস্পদ ছাত্র স্বনামখ্যাত অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্‌. এ. মহাশয় তাহার “গুরুদেব, 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম আমার শৈশবে, তখন আমি 
মাদারীপুর স্কুলে পড়ি । ছুটির পর মাদারীপুরে ফিরিতেছিলাম, 
শোলক হইতে মাদারীপুর ফিরিয়া যাইবার পথে গৌরনদী 
হইয়া যাইতে হয়। গৌরনদীতে তখন 1018010% 702:0 কি 
[0০8৮1] 739ঞানএর 91901101) হইতেছিল । বহু লোকের 
সমাগম, তিনি সবেমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি নৌকা 
হইতে তীরে উঠিতেছিলেন, দূর হইতে কে দেখাইয়া! দিল, 


শিক্ষক অশ্খিনীকুমার ১১৫ 


“এ অশ্বিনীবাবু।৮ দেখিলাম এক মহাপুরুষ ধপধপে থাঁন 
ধূতি পরাঃ গায়ে তার সেই দেশ-বিশ্রুত জ্যাকেট আস্তিনের 
পিরাণ, তার উপরে ঢাকাই উড়ানি যেমন করিয়া (শীতকালের 
মত সর্বাঙ্গে জড়াইয়। ) তিনি পরিতেন তেমনি, চোখে তসোঁণার 
চশ.মা, মাথায় কালে। কৌকড়ান চুল, প্রতিভামণ্ডিত বিস্তৃত 
ললাট, সব্বাঙ্গ দিয়া যেন একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির 
হইতেছে, মুখগ্রীতে মাধুধা ও গাম্ভীধ্যের অপূর্ব সমাবেশ ; 
দেখিলে মুনির মন হরণ করে । 

তারপর দেখিয়াছিলাম যখন 11)0-71)09 পরীক্ষা দিতে 
মাদারীপুর হইতে বরিশাল আসিয়াছিলাম। তখন পরীক্ষান্তে 
সমস্ত পরীক্ষার্থীদিগকে অভিনন্দন দেওয়া হইত । তাহাতে 
আবৃত্তি, ক্ষুদ্র অভিনয় এবং নানাপ্রকার নির্দোষ আমোদ- 
প্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিত। অশ্বিনীকুমার সেই ছাত্রসম্মিলনী 
অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তার কলেজের প্রতিদ্ন্্ী নিন্দকগণ 
বলিত, “ইহা অশ্বিনী দত্তের ছেলে ভাগাইবার কল !” অর্থাৎ 
এ সভায় তাহার বক্ততার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হই! 
পরীক্ষাথিগণের মধ্যে যাহারা কলেজে পড়িবে তাহার! তাহারি 
কলেজে আসিয়া ভর্তি হইবে, এই মতলবে অশ্বিনী দত্ত এই 
সকল ফিকির করিতেন। কথাটা আদবে মিথ্যা হইলেও, 
অনেকের সম্বন্ধে, অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে, সত্য হইয়াছিল। 
গুরুদেব সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 700:507065 পাশ 
করিয়া, বরিশালে দুইটি কলেজ এবং অন্ত নানাবিধ সুবিধ। 


১১৬ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পি 


থাকিলেও, মফঃম্বলের ছোট্ট সহবে, পচা কলেজে পড়িব না, 
রাজধানীর নামজাদা কোনও কলেজে পড়িব, স্থির কবিয়া- 
ছিলাম। সকল উল্টিয়া গেল। পিতাঠাকুর তখন জীবিত 
ছিলেন, আসিয়া! তাহাকে জানাইলাম বরিশালেই পড়িব। 
তাহার অনেক অন্থুবোধ ও যুক্তি যাহা পারিয়াছিল না, হঠাৎ 
কোন্‌ যাছুবলে তাহ] ঘটিল, তাহার বুঝিতে বাকী বহিল না, 
যদিও তাহার অনেক জেবাতেও আমি তাহা পরিষ্কার করিয়। 


বলিলাম ন1। 
1150 40৩ পাশ করিয়া [10107] 0011989এ যাইব 


স্থির ছিল। যে রাত্রি প্রভাতে কলিকাতা রওয়ানা হইব তাহার 
সন্ধ্যায় তাহার সহিত দেখা! করিয়া বিদায় লইতে গেলাম । 
[19019] 0011929এ পড়িব শুনিয়া তিনি বলিলেন, “আমি 
ত ভাবিয়াছিলাম, আশা কবিয়াছিলাম, তুমি 29707] ]176এ 
থাঁকিবে, 13. 4১. 1. 4. পাশ করিয়া শিক্ষক হইবে, দেশের 
কাজ করিবে ।” বাড়ী আসিয়। আমার অভিভাবক জ্যেষ্ঠ 
ভাইকে বলিলাম (পিতৃদেব তখন পরলোকগত হইয়াছেন ), 
“আমি ০91091 0011989এ পড়িব না--4১75 পড়িব |” ইহ। 
অন্ধ গুরুভক্তি কিনা বলিতে পারি না। তবে ইহা আমাদিগের 
মধ্যে বিরল ছিল না। 

আর একটি দিনের কথা মনে হইতেছে, তাহার সহিত 
নৌকাযোগে বরিশালের নদী ও খালসমূহে বেড়াইতে গিয়া- 
ছিলাম। কলেজের সেই চ)0028102) নহে, তিনি নিজে মাঝে 


শিক্ষক মোরিবারনার। ১১৭ 


পা সর পেস ৯ পাস্টিত পিসি এ পা টিপি পা ছি ০ পি পশাসিরী প্পি পিসি পা অই পচ পাস পোনছি পাস ৭ পি ছি পাছি পিপি পাছি তং এলসি সি সিপািপা সি 


মাঝে এরূপ নৌন্রমণে বাহির হইতেন। (সেপ্দিন.নৌকা-বিহারে 
সেবার সঙ্গী আমিই মাত্র ছিলাম । গ্রীত্মকাল, কালবৈশাখীর 
ভীষণ ঝড়জল হইয়া গিয়াছে, আমরা প্রকাণ্ড নদীর ধারে এক 
কুদ্র খালের মুখে আশ্রয় লইয়াছি, সম্মুখে বিস্তৃত নদীবক্ষ, 
ঝড়ের পর স্তব্ধ গান্তীষ্যে সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতেছে । সন্ধ্যার 
কিছু পুর্বেব হঠাৎ কালবৈশাখীর নিবিড় কালো মেঘের আড়াল 
হইতে পশ্চিমাকাশে অস্তগামী ন্ূর্য্য চক্ষু ঝলসিয়া ফুটিয়া 
উঠিল। আমরা বোটের ছাদে বসিয়াছিলাম। গুরুদেব 
পশ্চিমদিকে চাহিযাহিলেন ; আবেগপুর্ণক্ঠে উচ্ৈঃস্যরে সুর 
করিয়া মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন--ন 
তত্র স্ধ্যেো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিহ্যতো ভান্তি 
কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ববং তন্য ভাসাসর্বমিদং 
বিভাঁতি |” 

সে দৃশ্য আজও আমার চিত্তে অস্কিত রহিয়াছে, তাহার 
বিহ্বল ভাব, তাহার চক্ষের দৃষ্টিহীন চাহনি স্মরণ করিয়া আজও 
আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয় । এই-ই ছিল তাহার বিশেষত্ব । 

শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, ললিতমোহন দাস ও নরেন্দ্নাথ 
চক্রবত্রী মহাশয়গণের সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহা! অসংশয়ে 
বুঝিতে পারি যে, বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এবং তাহার বিদ্যালয়ের সুযোগ্য 
শিক্ষকগণ ছাত্রদের চরিত্রগঠনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই 


১১৮ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


শসা পাছে ১ 


সরকারী , ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এক কবাকো ইহা 
স্বীকার করিতেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেমন 
কর্তব্যপরায়ণ, যেমন কন্মকুশল, অপর সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 
সাধারণতঃ তেমন নহে । অনেক রাজকম্মচারী তখন আগ্রহে 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কারো নিযুক্ত করিতেন । 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তদানীন্তন ছাত্রদের নীতিপরায়ণতার 
একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, তখন বাৎসরিক কিংবা বাছনি 
পরীক্ষার সময় পরীক্ষাগৃহে পাহারার দরকার হইত না। 
শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বিশ্বাস করিতেন, ছাত্রগণও সেই 
বিশ্বস্ততা রক্ষা করিত । একে অন্থের কাগজ দেখিয়া কিছু 
লিখিয়াছে এমন অভিযোগ তখন শুনা যাইত না। কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপৃব্ব রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় রেভারেও, কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরিদর্শনে যাইয়া দেখিয়াছিলেন 
যে, এক প্রশস্ত হলে শত শত ছাত্র পরীক্ষার উত্তর লিখিতেছে, 
কোন অধ্যাপক সেখানে নাই, কিন্ত একজনও অপরের লিখিত 
উত্তর দেখিতেছে না। ইহাতে তিনি বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া বিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা! করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে 
পরলোকগত এক যুবকের বুদ্ধিমত্তা ও সরলতার কথা মনে 
পড়িতেছে। ছাত্রটির নাম শিশির, তাহার পিতা স্বর্গীয় 
হরকান্ত সেন মহাশয় বরিশালে স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন । 
এই ছাত্রটি যখন কোন বাধিক কিংবা বাছনি পরীক্ষা দিতে- 
ছিলেন তখন একদিন সকাল বেলায় তাহার হাতে বিকাল 


পিএ 


শন পে তা পোলা আপিস্পিপাস্পির্া আপি আসিস লি পিপি সি সপ 


শিক্ষক অঙ্গিলীকুমার ১১৯ 


শশা পি ছিল আপি পর্ণ অর্প স্পট পাপা পস্টিি সপ সি সপ স্ব্স্টিরিপসিলা সিল ভাসি ই ৮৩ স্পরি বাসি সিল পা 


বেলাকার একখানি প্রশ্রপত্র পড়িল। তিনি এ প্রশ্নপত্র লইয়া 
তৎক্ষণাৎ অশ্বিনীকুমারের কাছে উপস্থিত হইয়া বিষয়টি 
জানাইলেন। অশ্বিনীকুমার বালকটির স্থবিবেচনায় এবং 
সততায় সন্তুষ্ট হইয়! তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা হলে গমন করিয়া তদস্ত 
করিয়া জানিলেন যে, অপর সকল ছাত্রই ঠিক প্রশ্নপত্র 
পাইয়াছে। তখন বিকাল বেলায় এ বালকটিকে নৃতন এক 
প্রশ্নপত্র দেওয়া হইল । বালকটির সততায় পরীক্ষায় কোন 
প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে নাই। এই ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু 
এইরূপ সতত ছুল্লভ কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন । 
অশ্বিনীকুমার তাহার ছাত্রদের মনে এইরূপ নীতিজ্ঞানের সঞ্চার 
করিয়া দিতে পারিতেন বলিয়াই তাহার নেতৃত্বাধীনে ব্রজমোহন 
বিদ্যালয় সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধাস্থল হইতে পারিয়াছিল। 
ভাজ্রত্কেল্র শক্তি অন্রিম্বীকুম্মাক্ররেক্র ও্রজ্ভান্ন 
আমরা পূর্ববেই বলিয়াছি অশ্থিনীকুমার একাধারে ছাত্রদের 
মুহ্ৃদ ও শিক্ষক ছিলেন। তাহার এমন অনেক অনুরাগী শিষ্য 
ছিলেন যাহারা তাহার আদেশে অসাধ্যসাধন করিতে 
পারিতেন। অনেক ছাত্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটি কাধ্য করিবার 
সময়ে তাহার অনুমতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেন । এইরূপ 
এক ছাত্র একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে চলিয়া যাইবার পর 
অশ্বিনীকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__স্তর, এখন আমি কি 
করিব ?” অশ্বিনীকুমার ঈষৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন--“কেন, 
আমার আদেশ নিয়ে কি তোকে সব কাজ করতে হবে ?” 


১২০ মহাত্মা অশ্বথিনীকুমাঁর 


ছাঁত্রটি বলিলেন,__“হী 1৮ 

অশ্বিনীকুমার বলিলেন,_-“তবে যা, এ গাছে ওঠ গে ।” 

ছাত্রটি তাহাই করিল। 

অশ্বরিনীকুমার রাত্রিকালে আহারান্তে বিশ্রাম করিতে 
গিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় তই ঘটিকার সময়ে জলপাত্র হস্তে 
তিনি বাহির হইয়াছেন, তখন জ্যোতনসালোকে দেখিলেন, 
নিকটবস্তী গাছের উপর কে একজন বসিয়া রহিয়াছে । “কে 
ওখানে, কে ওখানে” বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন । 
সেই ছাত্রটি তখন বলিলেন, __“ম্তর, আমি |” 

প্রশ্ন করিলেন--“তুই এখানে এমনভাবে এ সময়ে কেন 
আছিস্‌ ?” 

উত্তর হইল-_“আপনি যে আমায় গাছে উঠতে বলেছিলেন |” 

তিনি ছাত্রটিকে সন্সেহ তিরক্কারে তাহার নির্বব,দ্ধিতা 
বুঝাইয়া দিলেন। এই ছাত্রটি এখন একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ উকীল । 

ব্রজমোহন কলেজের এক মেধাবী ছাত্র একদিন গোপনে 
অশ্বিনীকুমারের নিকট আপিয়া জানাইলেন,_“স্যর, আমি 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইয়াছি, পরীক্ষা দিলে হয়তো পাশও 
হইব, কিন্তু আমার এখন পধ্যস্ত কোন বিষয়েই “ব্যুৎপত্তি' 
হয়নাই । আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি আগামী 
বৎসরে উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা দিই ।” 

অশ্থিনীকুমার তাহার এই মেধাবী ছাত্রের যোগ্যতা উত্তম- 
রূপে জানিতেন, তিনি তাহাকে ধমক্‌ দিয়া বলিলেন, “যা, 


শিক্ষক অশিনীকুমাঁর ১২১ 


তোব ব্যুতৎপত্তির দরকার হইবে নাঁ। এই বছরই তোকে 
পবীক্ষা দিতে হইবে 1৮ 

ছাত্রটি আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। এখন ইনি কোন এক কলেজে দক্ষতার সহিত 
ভাইস্-প্রিন্সিপালের কাধ্য করিতেছেন । 


লাাতকক্ক-্ত্ল্াল্রীতেক্র করা 

প্রায় বিশ বৎসর কাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের কাধ্য 
এমন শ্ুচারুরূপে চলিয়াছিল যে বিদ্যালযেব স্থুনাম সর্বত্র 
প্রচাখিত হইয়াছিল। এই বঙ্গ-বিখ্যাত বিদালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত 
জ্াত্রগণ সত্যবাদী, কর্তব্যনিষ্ট ও ধন্মভীরু হইত ইহা প্রায় 
সকলেই স্বীকার করিতেন। বেল্‌ সাহেব যখন সেটেল্মেন্ট, 
পিভাগের উচ্চকন্মচারী ছিলেন তখন তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
বহু ছাত্রকে সরকারী কাধ্যে নিযুক্ত করিয়া বারংবার পত্রে 
অশ্থিনীকুমারের নিকট এ সকল কর্মচারীর কর্তব্যনি্গা ও 
কম্মকুশলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। 


বঙ্গবিভাগের পরে অকন্মাৎ পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্টের 
কর্তুপক্ষের মতি পরিবস্তিত হইল। এতদিন তাহাদের চক্ষে 
যে বিদ্যালয়ের কাধ্য প্রণালী, শিক্ষা ও শিষ্টতা অতীব প্রশংসনীয় 
ছিল, এক্ষণে উহার সমস্তই বিরূপ হইয়া গেল। লাট ফুলার 
সাহেবের অধীন সরকারী কন্্চারীরা এই সময়ে মনে করিতেন, 
ব্রজমোহন বিদ্যালয় রাজনীতি আন্দোলনের এক ছৃর্ভেদ্য হর্গ। 


ই পিপি শি ৩৯ পা ৯ 


১২২ মহাত্মা আ্গিনীরুদার 


৯ পাটি পাটি লী এসি পিসটি তি সি পাস পো 2৯ বাসি পিসি ৯ এিলাসিটিি পিষ্ট ৬ তিস্তা সির 


স্থতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে তখন এই  বিদ্যালয়টিকে 
নির্যাতিত করিবার কোন চেষ্টারই ক্রুটী হইল না। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট সহসা ব্রজমোহন বিদ্যা- 
লয়ের উপর ক্ষেপিয়া উঠিলেন কেন? ইহার কারণ এই 
যে, এই সময়ে অশ্বিনীকুমার কেবল বরিশাল সহরের ছাত্রদলের 
হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেন তাহ নহে, তিনি সমগ্র বরিশাল 
জিলাবাসী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর হৃদয়নিংহাঁসনের 
রাজা ছিলেন । তাহার আদেশে সমস্ত জিলার লোক উঠিত 
বসিত। অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীূত শরৎকুমার 
রায়, শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র দাস প্রভূতি শিক্ষকগণ দেশসেবায় 
অশ্বিনীকুমারের প্রধান সহায় ছিলেন । 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে রিজ লী সাহেব এই সাকু'লার প্রচার 
করেন--“ছাত্রেরা রাজনৈতিক কাধ্যে যোগদান করিতে, 
বন্তুতা করিতে, রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারিবে না।” 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সব্বতোভাবে উক্ত আদেশ 
মানিত না। বি. এ. পরীক্ষা প্রদানের পরে ব্রজমোহন কলেজের 
অন্যতম ছাত্র শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বস্থ একটি বক্তৃতায় রাজনৈতিক 
বিষয় আলোচন! করিয়াছিলেন । 

গভর্ণমেন্ট তখন কলেজের অধ্যক্ষ মহাঁশয়কে এক পত্রে 
জানাইলেন-__পব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ রিজ লী সাক্কু- 
লারের দকল সর্ত মানিয়া চলিবে, আমরা আপনাদের নিকট 


শিক্ষক অশিনীকুমার ১২৩ 


এই প্রতিশ্রুতি পাইতে চাহি, যদি উক্ত সাকুলারের কোন সর্ত 
লজ্যিত হয়, তাহা হইলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইবার 
উপযোগী ছাত্রগণকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে ।” 

কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যক্ষ মহাশয় উক্তরূপ প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করিলেন না । ১৯০৭ অক্দে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় 
একটি ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যথাকালে 
তাহার নাম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকায় দেখা গেল না। 
অধ্যক্ষ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টুর মহাঁশয়কে পত্র 
লিখিয়া এই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন যে, এক বংসর পূর্ব্বেই 
গভর্ণমেন্ট জানাইয়। দিয়াছিলেন যে, রিজলী সাকু'লার না 
মানিলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃত্তি পাইবার অধিকারী 
হইলেও উহা পাইবে না। 

পর বংসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীযৃত 
দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন। ইহার পর ইনি 
ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ও 
সর্বপ্রথম হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্তির অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯১১ অব্দ পধ্যন্ত প্রত্যেক বতসরেই 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন-না-কোন ছাত্র বৃত্তি পাইবার 
যোগ্য হইত কিন্তু বৃত্তি পাইত না। ক্বেল ইহ! নহে, তখন 
এইরূপ এক গোপনীয় সরকারী আদেশও ছিল যে, যাহারা 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগকে সরকারী 


১২৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 
কোন চাকুরী দেওয়া হইবে না । কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
সহিত এ সময়ে ঢাকায় এক রাজকন্মচারীর সাক্ষাৎমতে এই 
বিষয়ের আলোচনাও হইয়াছিল। উক্ত কনম্মচারী অধ্যক্ষ 
মহাঁশয়কে জানাইয়াছিলেন-_-এমন কোন কোন কলেজ আছে 
যেখান হইতে ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সরকারী 
চাকুরী লাভের বিশেষ যোগ্য বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু 
আপনার কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রদের 
রাজকাধ্যপ্রাপ্তির পক্ষে অযোগ্যতা। যাহ! হউক, ১৯১১ অবে 
সরকারী সাহায্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রজমোহন কলেজের 
নবপধ্যায়ের স্থত্রপাত হয় তখন হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
বৃত্তি ও রাজকাধ্য লাভের পক্ষে আর কোন বাধা রিল না। 

কিন্ত ইতোমধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপর দিয়া যে 
প্রতিকূল ঝটিক প্রবাহিত হইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ 
স্থলে প্রদত্ত হইল । ১৯০৬ অবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন বিধি 
প্রবস্তিত হয়, তদনুসারে বঙ্গের স্কুল ও কলেজগুলির পরিদর্শন 
আরম্ত হয়। সব্বপ্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধাক্ষ 
জেমস্‌ সাহেব ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ৬হেরন্বচন্দ্র মৈত্র 
মহাশয়ছয় ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উক্ত বিদ্যা- 
লয়ের সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টে 
পরিদর্শকদ্ধয় বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতাগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । 

ইহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ঢাক! 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১২৫ 


পাসিপ্ি ৯ তি স্তরে সি তি সিপাস্পা সি সি সরা াসিপি সী শি িল সত টিসি পা এপ 


বিভাগের ্লসমূহের সহকারী ইন স্পেক্টর ডাক্তার পি. চাটাজ্ি 
( পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ) ব্রজমোহন স্কুল পরিদর্শন করিয়া 
বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বু অভিযোগ উপস্থাপন করেন । বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্কুলের কর্তৃপক্ষ সমীপে অভিযোগগুলির কৈফিয়ত 
চাহিলেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন যে, 
আরোপিত অভিযোগ গুলির অধিকাংশই মিথ্যা । তখন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এক সমন্তায় পতিত হইয়া! একটি তদন্ত কমিটি গঠন 
করেন। পরলোকগত মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত 
হইলেন । 

এই তদন্ত কমিটির কাধ্য আরম্ভ হইবার পুর্বে ১৯০৮ 
অৰে' ডাক্তার পি. কে. রায় কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন 
করেন । ম্যাজিষ্ট্রেট াহেব তাহার হস্তে তদন্তের জন্য সহকারী 
গোয়েন্দাবিভাগের প্রদত্ত এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট প্রদান করিয়া- 
হিলেন। ডাক্তার রায় মহাশয় উক্ত রিপোর্ট গোপনে অশ্বিনী- 
কুনারকে দেখাইয়াছিলেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তখন অশ্বিনী- 
কুমারের নিকট কোন অভিযোগের কৈফিয়ত চাহেন নাই । 
ইহার কয়েকমাস পরে এই সম্পর্কে জেমস্‌ সাহেব ও অধ্যাপক 
কানিংহাম্‌ সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন। 
তাহার বিদ্যালয়ের নিন্দা করা দূরে থাকুক, বিস্তর সুখ্যাতি 
করিয়! রিপোর্ট প্রদান করেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে 


১২৬ মহাত্মা অস্থিনীকুমার 


অভিযোগের কারণ কি? আমরা পুর্ববেই বলিয়াছি, উক্ত 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রিজ.লী সার্ক,লার ভঙ্গ করিয়া রাজনৈতিক 
সভায় যোগদান করিত, আবশ্তক মতে স্বেচ্ছাসেবকের কাধ্্য 
করিত, বিলাতী দ্রব্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিয়া স্বদেশজাত 
দ্রব্যপ্রচলনে সহায়তা করিত । তাহাদের এই সকল কাধ্য 
রিজ লী সাহেবের সার্কলারের বিরোধী হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
ও মনুষ্যোচিত ছিল। সহকারী গোয়েন্দা বিভাগের কন্মচারীরা 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও কতিপয় শিক্ষকের স্বদেশ- 
সেবামূলক এই সকল কাধ্য অবৈধ বলিয়া মনে করিত। সমঞ্জ 
বরিশাল জিলায় স্বদেশী আন্দোলন যে অসামান্য সাফল্যলাভ 
করিয়াছিল ধন্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের একনিষ্ঠ স্বদেশসেবাই 
উহার মূলীভূত কারণ। তারপর ইহাও সত্য যে, এই 
মঙ্গলানুষ্ঠানে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ, 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( প্রজ্ঞানানন্দ ), ভবরঞ্জন মজুমদার, 
প্রীশচন্ত্র দাস, শরৎকুমার রায়, রামচন্ত্র দাশ 
গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাহার সহায় ছিলেন। এই সকল 
শিক্ষক ও ছাত্রকম্মীদের আজ্ঞান্ুবন্তিতা, কর্মকুশলতা ও স্বদেশ- 
গ্রীতিই আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ও সফল করিয়া তুলিয়াছিল। 
পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদের বৃত্তি ও সরকারী চাকুরী প্রাপ্তি 
বন্ধ করিয়া দিয়াও উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে বিচলিত 
করিতে পারিলেন না। এই প্রতিকূলতার প্রবল ঝটিকার 
মধ্যেও অশ্বিনীকুমার শৈলশিখরের মত অটল রহিলেন। তখন 


শিক্ষক অশ্গিনীকুমার ১২৭ 


নতি সপ সপ সি 7 শিল্পা সি সপ পরি সপ সক সিল সপ » ০ শা সরি সরা কিঃ 


এই বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী ( 808114809 ) কাড়িয়া লইবার চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। পূর্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট উক্ত উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষাসচিবসমীপে ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন । 
শুনা যায়, পুব্ববঙ্গ ও আসাম গভণমেন্টের প্রস্তাব বড়লাট লর্ড 
মিন্টো অন্থমোদন করিতে পারেন নাই। এদিকে তখন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন মহাতেজন্বী 
পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় । তিনি 
অশ্বিনীকুমারকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা সন্বন্ধেও তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। 
এইজন্যই তিনি মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে এক তদন্ত কমিটি গঠন 
করিয়া স্তর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদিগকে উহার সভ্য নিযুক্ত করিলেন । স্যর আশুতোষ 
বিনা বিচারে কিরপে এক লব্বপ্রতিষ্ঠ বিদ্যালয়কে দণ্ডিত 
করিবেন ? 

ব্রজমোহন বিদ্যালয় যখন এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
নিপতিত, তখন ১৯০৮ অবের ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়ের 
প্রাণতুল্য প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার এবং তাহার পরম প্প্রিয় 
সহকন্ী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র নির্বাসিত হইলেন। এই সময়ে 
এই স্বিখ্যাত বিদ্যালয়টি যেন কাণ্ারীবিহীন তরণীর হ্যায় 
তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে আন্দোলিত হইতেছিল। যিনি হিমগিরির 


১২৮ মহাত্মা! অশ্বিশীকুমার 


শে শপ সী সি উ্পাসি্পাসিক ৯ 


মত অটলভাবে দাড়াইয়া প্রতিকূল ঝটিকার প্রচণ্তার প্রতিরোধ 
করিতেন, সেই পুরুষসিংহ অশ্বিনীকুমার যখন কারারুদ্ধ হইলেন 
তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছুর্দিন আরম্ভ হইল । 
কলেজ টিকিবে কিন! ছাত্র ও অধ্যাপকদের মনে এই ছুূর্ভাবনার 
উদয় হইল । ছাত্রদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার! কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল, কলেজ উঠিয়া যাইবে, এখন আমাদের অন্য 
কলেজে যাইয়া ভন্তি হওয়া আবশ্যক । 

এই সময় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন নিভীক 
জ্ঞানবীর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়। তিনি দুঢ়কণ্ে 
ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিলেন_-তোমরা চঞ্চল হইও না, 
স্থিরচিত্তে পড়াশুন1 কর, ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কিছুতেই উঠিয়া 
বাইতে দেওরা হইবে না। বাঁকিপুরে রামমোহন সেমিনারি 
স্থাপন করিয়া আমি প্রথম যৌবনে মাসিক দশ টাকা 
বেতনে শিক্ষকতা করিতাম, দরকার হইলে এই ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ে আবার দশ টাক] বেতনে কার্য করিব ।” তেজন্বী 
অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ছাত্রদের চিত্ত- 
চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল । তাহার তেজন্ষিতায় সেই ছুপ্দিনে 
ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষ। পাইল। 

অতঃপর ১৯০৯ অব্ের ১ল। ফেব্রুয়ারী কলেজের অধ্যক্ষ 
মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তপক্ষদের নিকট হইতে 
ত্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল সেই 
সমস্ত, গোয়েন্দাদের রিপোর্টের নকল এবং অপর সর্বপ্রকার 


শরির সত সি রি সতী সি পাস সিরিনসিিাটি ওত পে সপ সিল পিপিপি সিল স্পস্ট সপ সিলসিলা তরি শত ৯ ৯৮ পি পি প্লাস 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১২৯ 


স্টপ এত বাসি পলিসি পপ পাটি পিসি লে তি 


অভিযোগ প্রাপ্ত হইলেন । বিশ্ববি্ভালয় উক্ত সমস্ত অভিযোগের 
কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কিন্তু অভিযোগগুলির কৈফিয়ৎ প্রদান 
করা অসম্ভব বিবেচিত হইল, কেননা উপস্থাপিত অভিযোগ- 
গুলির অধিকাংশ নিব্বাসিত অশ্বথিনীকুমার ও সতীশচক্দ্র এবং 
কারারুদ্ধ ভবরঞ্জন মজুমদার এই তিনজনের বিরুদ্ধে । বিশ্ব- 
বিদ্যালয় যদি এইরূপ আদেশ করেন যে, উক্ত তিনজনের 
বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ বাদ দিয়া অবশি অভিষোগ- 
গুলির কৈফিয়ৎ দেওয়া হউক, তাহা! হইলে তিনি সেইরূপ 
কৈফিফ়ৎ পাঠাইতে পারেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অগত্যা 
উহাতেই সম্মত হইলেন । অধ্যক্ষ মহাশয় যথাকালে রিপোর্ট 
পাঠাইলেন, তৎসঙ্গে এই প্রতিশ্রতিও ছিল যে, ছাত্রদিগকে 
রাজনীতি আলোচনা হইতে তিনি যথাসম্ভব দূরে রাখিতে 
চেষ্টা করিবেন । 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ হ্যায়ের মধ্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পূর্বব- 
বঙ্গ গবর্ণমেন্টকে জানাইলেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে 
আরোপিত, অভিযোগগুলি সপ্রমাণিত করিবার জন্য উক্ত 
গবর্ণমেন্টকে তদস্ত কমিটির সম্মুখে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে 
এবং নিব্বাসিত ও কারারুদ্ধ অশ্বিনীকুমার, সতীশচন্দ্র ও ভবরঞ্রন 
যাহাতে যথারীতি আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন সেইরূপ 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
গবর্ণমেন্ট উক্ত ছুইয়ের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হন নাই বলিয়। 
তদন্ত কমিটির কোন অধিবেশনই হইতে পারে নাই । 


জট 
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১৩৭ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


এছ লি পাটি লি ঠীছি শসটিত ৬৮৮৯০ ৯৪ ৬৯০ পিসসিবাস্িিস্টিত ৬ সপিিস্সি্িছি তারা ছি, সপ কি ৯ এসি পাপন 


_ দীর্ঘ চৌন্দমাসকাল নির্বাসনে থাকিয়া অশ্বিনীকুমার যখন 
বরিশালে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার বড় সাধের বিদ্যালয়টির 
জীবন-মরণ সংগ্রাম চলিতেছিল | ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে 
বি. এ. পাশ করিলে সরকারী চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা নাই, 
বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইলেও বৃত্তি পাওয়া যাইবে ন! ইত্যাদি 
কারণে ছাত্রসংখ্যা হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় ও চতুথ 
বাধষিক শ্রেণীতে তিন চারিটির বেশী ছাত্র হইত না। প্রথম ও 
দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে ছাত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু 
দ্ররিদ্রতা হেতু বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন দাবী 
পৃরণে অসমর্থ হইয়া ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে রসায়ন শাস্ত্রের 
অধ্যাপনা তুলিয়৷ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নৃতন দাবী অনুসারে কলেজ চালাইতে হইলে বিস্তর অর্থের 
প্রয়োজন। এই সময়ে কলেজ তুলিয়া দেওয়া, বি. এ. ক্লাস 
তুলিয়া দিয়া কলেজটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা 
ইত্যাদি নানাগ্রকার প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। 

১৯১০ অব্খের শেষ ভাগে এবং ১৯১১ অবকের প্রারস্তে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট বরিশাল অক্সফোর্ড, মিশনের ফাদার স্ট্রং 
সাহেবের মধ্যবর্তিতায় অশ্বিনীকুমারের সহিত কলেজে সরকারী 
সাহায্য প্রদানের কথা চালাইতেছিলেন। অতঃপর পুর্বববঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের তদানীস্তন চিফ. সেক্রেটারী মিঃ এইচ, লিমেসুরিয়ার্‌ 
অশ্বিনীকুমারের সহিত এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য 
বরিশালে আগমন করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপ 
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শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১৩১ 


শিশির স্পপাসমি সি তি পাস্তা সাস্সি পাস্সি তা সিসি পি এ লাস্টিপসি পি পেপসি তা পানি পি শাম্মী স্পস্ট উপন্্ ৬পিআারসিশ িজার আস 


প্রস্তাব করা হইল, ব্রজমোহন কলেজে মাসিক এক হাজার টাকা 
বৃত্তি দেওয়া হইবে, কলেজের গৃহনিন্মীণের ব্যয় গবর্ণমেন্ট দিবেন 
কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশচক্্র 
চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুলের শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রীশচন্দ্র দাস 
এবং রামচন্দ্র দাশগুপ্ত এই পাঁচজনকে কন্মচ্যুত করিতে হইবে। 
এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অশ্বিনীকুমারের পক্ষে কতদূর 
ক্রেশকর তাহ! সহজেই অনুমান কর যাইতে পারে । তিনি 
ইহার বিরুদ্ধে বনু সংগ্রাম করিলেন । অবশেষে তিনি গবর্ণ- 
মেণ্টকে এই সর্তে সম্মত করাইলেন যে, বান্ধবসমিতি, দরিদ্রবান্ধব- 
সমিতি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করা হইবে; 
রিজলী সাকুঁলার মানিয়া চলিলে অধ্যক্ষ রজনী বাবু ও 
অধ্যাপক সতীশ বাবু অন্যত্র কাধ্য করিতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট 
উহাতে বাধা দিবেন না, এবং ম্যাজিষ্টেট, সাহেব কলেজ 
কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না। এই সকল কথাবার্ত। 
স্থির হইবার পরে ১৯১১ অব্দের জুন মাস হইতে ব্রজমোহন 
কলেজ সরকারী সাহাষ্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত হইয়াছে । 
স্কুল পুর্বববৎ স্বত্বাধিকারীদিগের সাক্ষাৎ তত্বাবধানে রহিয়াছে । 
সহরের পশ্চিমদিকে কাশীপুর গ্রামে যাইবার রাস্তার 
পার্থখে কলেজের নৃতন বাটা নিম্মিত হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থান্থুসাবে 
কলেজ একটি ট্রাষ্ট কমিটির হাতে অপিত হইয়াছে । এগার জন 
সভ্যসহ কমিটি গঠিত হইবে, তন্মধ্যে স্বত্বাধিকারিগণের তরফ 
হইতে তিন জন প্রতিনিধি, সরকার পক্ষ হইতে তিন জন, হিন্দু 


১৩২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


স্পস্ট পাখি শা পািপাস্িপাসিপাস্দিপািপাস্তি পিপাসা পাছিলাসিপাসিপাি পা সপাসিপা পাস্তা সত পাসিপাি পাম্প পপি পাপা পাস্পাসিপাসিপাটিপাসিপাস্পিসপাসি পাপ পো পালি পা পোপ শিলা সমাস এসি 


ও মুসলমান প্রতিনিধি তিন জন, অধ্যাপকদের এক জন এবং 
কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় । কমিটির সভাপতি সভ্যগণ দ্বারা 
নির্বাচিত হইবেন । 

কলেজের নৃতন বন্দোবস্ত হইলে অধ্যক্ষ রজনীকান্ত ও 
সতীশচন্দ্রের বিদায়ের পর অশ্বিনীকুমার উপযুক্ত অধ্যক্ষের খোজ 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বর্গীয় নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়কে বাছিয়া লইলেন। ন্ৃত্যবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী 
ছাত্র, তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের 
আহ্বানে নৃত্যবাবু ডেপুটিগিরি ত্যাগ করিয়।৷ ২৮ বৎসর বয়সে 
ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমার 
স্কুলবিভাগ স্বর্গীয় জগদীশ বাবুর তত্বাবধানে এবং কলেজ নৃত্য 
বাবুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 

ৃত্যবাবু সুদীর্থ বার বৎসর অধ্যক্ষতার কাজ করেন। গত 
১৬ই মার্চ ১৯৩৬ সনে চিরকুমার, স্বাধীনচিত্ত নৃত্যলাল 
কলিকাতাতে হঠাৎ পরলোকগমন করেন। কিছুকাল পর 
১৯২৪ সনে ঘটনাক্রমে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক লাঞ্থিত ও বিতাড়িত 
সতীশচন্দ্র পুনরায় নিজ কর্মক্ষেত্র, অশ্বিনীকুমারহীন বরিশালে 
কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ১৯২৪-১৯৩৮ সনের 
২২শে জুন অবধি নিষ্ঠার সহিত ব্রজমোহন কলেজের কাজ 
করিয়া কন্মবীর সতীশচন্দ্র রাচিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

অশ্বিনীকুমারের জীবদ্দশায় ব্রজমোহন স্কুল জাতীয় 
বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি ভগ্নদেহ, একরূপ 


শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ১৩৩ 


এা্িতাসিশরকটি পাস পি পিসি সা শি পাশে পি পপি পসছি এপাশ এসি পেস্ট পরি তাঁসটি পি চি পোস্ট সপ তি পোস্ট 


বলিতে গেলে জীবন-মৃত্যুব সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, সেই সময়ে 
তাহার বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয় করিবার পক্ষে মত 
দিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পবে বরিশালবাপী জন- 
সাধারণেব অভিপ্রায়ে স্বস্থাধিকারিগণ ও পুজনীয় জগদীশবাবু এ 
বিদ্যালয়টিকে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধীন কবিয়াছেন । 

গত ১৯৩৪ সনের জুন মাসে ব্রজমোহন স্কুলের পঞ্চাশ বর্ষ 
পূর্ণ হয়। তছুপলক্ষে মহাসমারোহে তিন দিনব্যাপী স্কুলের সুবর্ণ 
জুবিলী (901197. এ 01)119০) অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে 
আমন্ত্রিত হইয়া আচাধ্য স্যার প্রফুল্লচন্র রায় মহাশয় 
অনুষ্ঠানের সভানেতৃত্ব করেন। 

বরিশালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত 
বাহাদ্বর একবার দেওঘরে রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের সহিত 
দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমারের কুশল- 
বার্তা! জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিলেন_-“কেমন হে, অশ্বিনী 
বরিশালের ছাত্রমহলে কি আগুন জ্বালায় নাই? সে যে 
একটা আগুনের হল্কা! 1” শিক্ষক অশ্বিনীকুমার যে এক 
সময়ে বরিশালে শত শত বালক ও যুবকের হৃদয়ে “সত্য, 
প্রেম ও পবিত্রতার” আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন সে 
বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই। ভক্ত কেশবের মত 
অস্থিনীকুমার অগ্নিমন্ত্ররে উপাসক ছিলেন। এই খত্বিক্‌ 
বরিশালে যে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছিলেন তাহা কি একেবারে 
নিবিয় যাইতে পারে? 


চতুর্থ অধ্যায় 


ছেক্প-সবক্ষ অশ্রিনীকুমাল্র 
বরিশাল- কর্ক্ষেত্র 


যে সকল দেশ-হিতৈষী মনম্বী ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য 
করিতেছেন তাহাদের অনেকের সহিত অশ্বিনীকুমারের 
দেশ-সেবার এই একটি বিশিষ্ট প্রভেদ ছিল যে, প্রেমিক ও 
ধর্মনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার যাহাদের নিকট দেশের কথা বলিতেন, 
তাহাদের সহিত তাহার হৃদয়গত একটা যোগ ছিল। তিনি 
জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে এবং কাধ্যে এক হইয়া 
যাইতে পারিতেন। লোকে অশ্বিনীকুমারকে আপন জন” 
বলিয়া জানিত। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও 
নমঃশুড্র, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই অবাধে তাহার কাছে 
আসিয়। সকল প্রার্থনা! জানাইত। তিনি সকলের সকল 
প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিতেন, এমন সাধ্য তাহার ছিল না, 
থাকাও অসম্ভব । যাহা পারিতেন তাহা করিতেন। কিন্ত 
তাহার আস্তরিকতাপূর্ণ মিষ্ট বাক্য, সহানুভূতি ও মধুর 
ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইত। 

অশ্বিনীকুমার বরিশালকে ভালবাসিতেন। তিনি তাহার 
সমস্ত শক্তি দিয়া বরিশালের সেবা করিয়া বরিশালকে নিজের 


পেশ/চাবক 


আশ্িনাকৃশার 





১৩৪ রা 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৩৫ 


৯ পাস্ািপাতাস্পিসিপিসিিস্পশাপীসিত সত সপাসিপান্পিস্পপাস্পা সপশ্তাপশিিসিপসিপা সপ স্পা প সী দপাসপস্িসছ পাপাসিতিপাস্পাতিপাসপাসসিপিসরিসিলা পো পোস্ট * পসিিশী সিসি সি সস সিসির খপ 


মনের মতন করিয়া গড়িবার এমন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই 
বরিশালবাসী তাহার প্রেমে বাধা পড়িয়াছিল। আমরা 
পগুবের্বই বলিয়াছি, মহাত্মা রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের 
শুভাকাজক্ষা লইয়া অশ্বিনীকৃমার বরিশাল সহরে তাহার 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুর কিছুদিন পুর্ববে রোগশয্যায় একদিন 
বলিয়াছিলেন_-“আমার এই দেহ আর উঠিবে না, বাচিলেও 
এই জীর্ণদেহ দ্বারা কোন কাজ হইবে না। তাই ঠাকুরকে 
বলি, এটাকে শীগগির লইয়া গিয়া একটা নূতন দেহ দাও । 
আবার নুতন শক্তি, নূতন তেজ লইয়া কাজে লাগি। 
বরিশালেই আবার আসিব |” এমনই প্রেম ছিল তাহার 
স্বদেশের ও বরিশালের উপর । 

মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পুর্বে বরিশালের সরকারী উকিল 
মহাশয়ের নিকট তিনি তাহার বরিশালগ্রীতি নিম্নলিখিত- 
রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন-_ “নির্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা 
করি না, আবার এই পুথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে 
চাই।” “কোন্‌ দেশে ?” “এই ভারতবর্ষে ।” “কোন্‌ 
প্রদেশে ?” “সোনার বাংলায় 1৮ “কোন্‌ জিলায় ?” 
“তাও কি বলিতে হইবে? বরিশালে ।” “কিন্ত একটা কথা 
বলিতে পারিতেছি না, কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার 
উপযুক্ত লোক ত আর দেখিতে পাইতেছি না। একজন ছিল, 
আপনি তাহাকে ফাসি দিয়াছেন |” “কে সে?” “আব হুল ।” 


১৩৬ মহাত্সা অশ্বিনীকুমার 


িস্পরসিপরী উ পা সপ তি তন পিতা পিটিসি পাস সিলাসি পে সতী সিান্দিিপস্পরা পিসি পাটি পাতা আপা ভি পা পাস্টিপাস্পিতাসিতীস্টিপাি লাছি পির পলি তে পিপি তিস্তা সিলিসলাসশতিতা ছিপাস্পিপিস্পিরিন্িি স্রি টি সিসি 


আবদুল ভীষণ দস্যু, নিম্মম নরহস্তা কিন্তু চিত্ত তার এমন 
ভয়শুন্ত ছিল যে, সে ফাসির আগের দিনও নিরুদ্ধেগে 
ঘুমাইয়াছিল। ফাসির পুক্বদিন অশ্বিনীকুমার কারাগারে 
আব্ছুলকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যখন আবছুলের 
কৃঠরীর সম্মুখে গিয়াছিলেন, তখন আব্ছুল নিদ্রিত ছিল। তিনি 
তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কিহে আর্ছুল, 
তুমি ঘুমোচ্ছ।” আবুল উত্তর করিল-_“হা, বাবু, হয়েছি 
একদিন, মর্ব একদিন, তা” নিয়ে ভেবে কি হবে ?” অশ্বিনী- 
কুমার এমন এক ভেজন্বী নিভাক পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়া আবার তাহার নুতন জন্মের নবশক্তি দ্বারা বরিশালের 
সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন । বরিশালের প্রতি তাহার ভালবাস 
ছিল এমনই গভীর, এমনই আত্তরিক । 

যে গ্রীতিদ্বার অশ্বিনীকুমার বরিশাল জিলার সেবা 
করিয়াছিলেন এবং জন্মান্তরেও বরিশালের সেবা করিবার 
আন্তরিক কামনা! জানাইয়। গিয়াছেন তাহার সেই শ্রীতি 
বরিশাল জিলাবাসী আপামর সাধারণ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হইত। 
বরিশালের প্রসিদ্ধ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাছর 
লিখিয়াছেন__আমার সাক্ষাতে একদিন নমঃশুত্রজাতীয় কোন 
ব্যক্তি কয়েকজন ভদ্রলোককে বলিয়াছিল-_“বরিশালট। 
আমার বেশ লাগে, বিশেষতঃ এ নদীর পাড়টা আর 
বাবুকে ৮ একজন জিজ্ঞাসা করিলেন__বাবু কে? সে 
বলিল, “বাবু আর কে, অশ্বিনীবাবু” ।  প্রশ্নকর্তী বলিয়। 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৩৭ 


পো কোস্ট পাস সপাসপিপিস্সপিতিস্িিসিস পাটি পাস্চিপশ পাস পপ পরি এসি পিসি সিসি | পি ত্টি পাস্টিপি স্টিকি সিপিস্িলিসসি পিসি 


উঠিলেন_-“কেন রে, অশ্বিনীবাঁবু ছাড়া কি বরিশালে আর 
লোক নাই ?” সেই লোকটি বলিল-_“আছে ত কিন্ত-_” সে 
আর তাহার বাক্য শেষ করিল না। এই নমঃশুদ্র সাধারণ 
লোকটিও যে অশ্বিনীকুমারের উদাব হৃদয়ের পবিত্র প্রীতির 
অমোঘ পরিচয় *পাইয়াছিল তাহার উক্তি হইতে উহা বেশ 
বুঝা যাইতে পাবে। 

সমগ্র বরিশাল জিলার সহিত অশ্বিনীকুমারের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ছিল। তিনি অশিক্ষিত নমঃশৃদ্রদের অঞ্চলে গমন করিয়৷ তাহাদের 
মধ্যে তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা কবিতেন। নমংশুদ্দেরা 
তাহাকে ঝেষ্টন করিয়া নামগান করিত, তিনি তাহাদের সহিত 
নাচিতেন, গাহিতেন। তাহার অমাধ়িকতাপুর্ণ ব্যবহারে সকলেই 
তাহার আপন জন" হইত। অশ্বিনীকুমার জিলায় সকলেরই 
পরিচিত। তাহাকে চিনে না এ কথা বলিতে পল্লীবাসী সাধারণ 
কৃষকও লঙ্জ। বোধ করিত। সোহাগদল গ্রামে একবার একটি 
কৌতুককর ঘটনা! ঘটিয়াছিল। সেখানে একজন শতবর্ষাধিক বৃদ্ধ 
আছেন শুনিয়া অশ্বিনীকুমার তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। 
খালের ধারে নৌক। রাখিয়া! অশ্বিনীকুমার তীরে নামিয়া সেই 
বৃদ্ধের বাড়ীর সঙ্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটবত্তাঁ এক মুসলমান 
কষককে সে বৃদ্ধের বাড়ী কতদূর জিজ্ঞাসা করিলেন। 
কৃষক উহার উত্তর করিয়া কি প্রয়োজনে সেখানে যাইবেন তাহ। 
জানিতে চাহিল। অশ্বিনীকুমার বলিলেন-_-“তার বয়স একশতের 
অধিক, এমন বৃদ্ধ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এইজন্য তাকে 


১৩৮ মহাত্সা অশ্বিনীকুমার 


সপে পিসি পরী সপস্দি  পিপিন্পরিসমিী অপরটি পরস্পর সপ জপ রি সপ সত সি সস জি সিল পাস 





সিরা 


দেখতে আমি বরিশাল থেকে এসেছি” কৃষক ইহাতে বিস্মিত 
হইয়া তাহার নিজভাষায় বলিল--“বাবু আপনি তো মান্থুষগ। 
বড় হাউস-নাগি |” অশ্বিনীকুমার বলিলেন-__“হয় মিঞা, আমি 
মান্ুষগা একটু হাউস-নাগি, আচ্ছা, তুমি বরিশালের কাকে 
চেন ?” সে, অনেক ব্যক্তির নাম করিয়া বলিল, আমি অমুক 
অমুককে, অশ্বিনীবাবুকে চিনি । অশ্বিনীকুমার প্রশ্ন করিলেন-_ 
“হা, তুমি অশ্বিনীবাবুকে চেন ?” লোকটি একটু উদ্মা প্রকাশ 
করিয়া নিজের ভাষায় বলিল,_“চিনি না, আপনে বুঝি বলেন, 
আপনেই সিনি (তিনি) ।” তারপরে অশ্বিনীকুমার গ্রামে প্রবেশ 
করিলেন, অত্যল্পকাল মধ্যে তাহার আগমন-বার্ত।' চারিদিকে 
প্রকাশিত হইল, তাহাকে দেখিবার জন্য ভিড় হইল, সেই 
মুসলমান কৃষক তখন দেখিল যাহার সহিত সে অশ্বিনীকুমারকে 
চিনে কিনা লইয়া তর্ক করিয়াছিল তিনিই অশ্বিনীকুমার। সে 
তখন মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিল। অশ্রিনীকুমার সঙ্সেহে 
পিঠ চাঁপ.ড়াইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন.। 

অশ্বিনীকুমার তাহার উদারতা ও প্রীতিপুর্ণ ব্যবহার দ্বারা 
কি প্রকারে বরিশাল জিলার ছোট বড় সকলের মনের, 
উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মনম্বী শ্রীযুক্ত 
বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা ব্যক্ত 
করিয়াছেন-_ 

স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী কোন ব্যক্তি নমঃশুদ্রদিগকে 
ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য একজন নিষ্ঠাবান্‌ স্বদেশ- 


স্পস্ট দি পরপর পর রি সর অপসসএপ 


৪সবক নমংশৃদ্রকে বলিয়াছিলেন__“বাবুরা ত ঠ বন্দেমাতরম্‌ 
বলিয়া ভাই ভাই একঠাই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে 
নমংশুদ্র বলিয়া ঘ্বণা করেন কেন? ভত্রসমাজে তোমাদের 
জল চলে না, হুকা চলে না, তবু তোমরা তাদের ভাই, কথাটিত 
মন্দ নয়!” এই কথা শুনিয়া এ ব্যক্তির মনে একটা 
খটকা বাধিয়া যায়। সেই সময়ে অশ্বিনীবাবু এ অঞ্চলে 
উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এ 
নমঃশৃদ্র অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন । 
অশ্বিনীকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। 
অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে 
বসিয়াছিলেন। শয্যার নিকটেই এক ফরাশ পাত 
ছিল। নমংশুদ্রটি অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে 
যাইয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন, অশ্বিনীকুমারও অমনি 
ঈাড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতি নমস্কার করিলেন এবং সেই 
প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাহাকে ডাকিয়া পরিচয় লইয়া তাহার 
সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার 
তাহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নম£শুদ্রটি বলিলেন 
_-বাবু আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক, 
আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে 
লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা বলিতেছেন তখনই বুঝিয়াছি 
'বন্দেমাতরম্* সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই। 


১৪০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 
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অশ্থিনীকুমার এমনই সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মেলামেশা করিতে পারিতেন। 
মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপর কোন জননায়ক, ভর্র-ইতর 
নিব্বশেষে এই প্রকার সকলের সহিত মেলামেশা করিতে 
পারিয়াছেন এমন কথা! শুনা! যায় না। এই অনন্যস্ুলভ লোক- 
গ্লীতি, অসামান্ সত্যানুরাগ এবং চরিত্রবলই অশ্বিনীকুমারকে 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাহার প্রিয় শিষ্য 
উকিল শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় এক প্রবন্ধে 
লৈখিয়াছিলেন--১৮৮০ অব হইতে ১৯১০ অব পধ্যস্ত ত্রিশ 
বছরের বরিশালের ইতিহাস যদি কোন চিন্তাশীল লেখক ভাল 
করিয়া লিখিতে পারেন তাহা হইলে দেখিব ফে, অশ্বিনী- 
কুমারের প্রেম ও আনন্দ, সংযম ও তিতিক্ষা, আশা! ও উদ্যম 
ন্যনাধিক পরিমাণে বাখরগঞ্জের সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়াছিল। 
বাগ্মিতার় তিনি সিদ্ধ ছিলেন, চিত্তরঞ্জিনী শক্তি তাহার অদ্ভুত 
ছিল, তথাপি অতি ক্ষুদ্র বরিশাল সহরটি ছাড়িয়া কলিকাতার 
টাউন হলে কিংবা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটিও 
বক্তৃতা করিতে আমরা জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও তাহাকে 
রাজি করিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া যশের দোকান 
খুলিলে ছু'পয়সা রোজগার হইত, তাহাও করিলেন না। 
কৃপণের ন্যায় তাহার সমস্ত পুঁজিপাটা তিনি বরিশালের 
মাটিতেই পু'তিয়া রাখিয়া গিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় “চরিত- 
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কথায় লিখিয়াছেন-_-“অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ 
ইংরাজীনবিশদিগের মত জীবন কাটান নাই। তিনি 
লেখাপড়া শিখিয়া কন্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের 
দায়ে আপনার দেশ ছাড়িয়া আসেন নাই । বরিশালেই তিনি 
তাহার কন্মক্ষেত্র' রচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের 
দশ জনের মত তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন, 
তাহা হইলে বাঙ্গালার আধুনিক কন্মজীবনের ইতিহাসে তিনি 
আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন সে স্থান 
কিছুতেই পাইতেন না, ইহা! স্থির নিশ্চয় ।৮ 


হকম্যন্ক্েজেল নস! 

অশ্বিনীকুমার যখন তাহার বুকভরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা 
লইয়। বরিশালবাসীর সেবা করিবার জন্ত বরিশাল সহরে 
উপস্থিত হইলেন তখন বরিশালের কি অবস্থা ছিল? ডক্টর 
ন্ুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ততপ্রণীত পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন-__“তেখানে ধনের স্থান ছিল বিদ্যার উপরে, ধন 
র্যয়িত হইত ধান্যেশ্বরীর সেবায়, বিদ্বানেরা মাথা! বিকাইতেন 
বিদ্যাধরীদের চরণতলে 1৮ তখন ভদ্র-ইতর কেহই মদ্যপান 
করিয়৷ পতিত নারীগৃহে নিশাযাপন দূষণীয় মনে করিতেন না। 
বরিশালের রাজপথ দিয়া অসঙ্কোচে পতিত] নারীর৷ দলবদ্ধ হইয়া! 
ভ্রমণ করিত। সমগ্র সহরে আগন্তক ভদ্রলোকদের থাকিবার 
মত একটি হোটেল পধ্যস্ত ছিল না। ধীহার! কাধ্যোপলক্ষে 


১৪২ মহাত্মা অশ্থিনীকুমার 


মরিস পাপ সস সিউল সর ৬ পো সস, তা এলসি ওসি তি তি পিপি ৯ প সপন সর পরিসর সর জপ সপ সপ পা ৬টি, শা পরি 


বরিশালে আসিতেন, তাহারা বেশ্যালয়ে ঘর ভাড়া নিয়া 
থাকিতেন; ইহার ফলে অনেক সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রলুব্ধ 
হইয়া চরিত্রহীন হইত । 

বরিশালের এই শোচনীয় নৈতিক দুর্গতি দর্শনে অশ্বিনী- 
কুমার ব্যথিত হইলেন। তিনি তাহার দেখবাসীদিগকে এই 
দুর্নীতির পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম 
করিতে লাগিলেন, তাহার চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যেই 
বরিশালের নৈতিক আবহাওয়া পরিবস্তিত হইল। পতিতা! 
নারীদের দলবদ্ধ অবাধ ভ্রমণ বন্ধ হইল। তাহারা অশ্বিনী- 
কুমারকে দূরে লক্ষ্য করিবামাত্র কুলবধূদের মত ঘোম্টা 
টানিয়া দূরে চলিয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার রঙ্গ করিয়া 
বলিতেন-__-“আমি এদের ভাসুর ঠাকুর ৮ নগরে মছ্যপানের 
প্রচলন হাস হইল। অশ্বিনীকুমারের আন্দোলন আরস্ভের 
পরে যুবাবৃদ্ধ কেহই প্রকাশ্টে মাত্‌লামী করিয়া বাহাছুরী 
বোধ করিত না । মদ্যপান যে নিন্দন্টীয় এই বোধ ভদ্র-ইতর 
সকলেরই বুদ্ধিগম্য হইল । 

বরিশালে সর্বজনশ্রদ্ধেয় কোন কোন ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের 
পুণ্যস্পর্শে আসিয়া মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
এমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের কীর্তন ও শান্ত্রপাঠ 
সভায় কীর্তনের আনন্দে মাতিয়া বলিয়াছিলেন-_-“অশ্বিনীরে, 
তুই আমায় এ কি করলি, বোতলের পর বোতল মদ কোন 
দিন আমায় টলাতে পারে নি, আর তোর কথা আজ আমায় 
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৫০ 


এমনভাবে মাতাইতেছে 1” অশ্বথিনীকুমারের প্রচেষ্টায় শত শত 
ব্যক্তি মদ্যপানের কুঅভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল । 

১৮৯৩ অব্দে এ্যাংলো ইগ্ডিয়ান মাদকতানিবারণী সমিতির 
মুখপত্র “আব.কারী” কাগজে পরলোকগত কেইন্‌ সাহেব (1 
ড/. 3. 08179 ),অশ্বিনীকুমারের ছবি মুদ্রিত করিয়া লিখিয়া- 
ছিলেন_-“এই যে ভারতীয় ভদ্রলোকের চিত্র এখানে মুদ্রিত 
হইয়াছে, ইনি আমাদের মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলনে প্রথম 
হইতেই যোগদান করিয়াছেন এবং এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 
হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল সংখ্যায় ইহার প্রেরিত তথ্যপূর্ণ 
সংবাদ ও পত্রাি মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় 
বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায় করেন এবং বঙ্গদেশের 
সব্বত্র জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ।৮ অশ্বিনীকুমারই বরিশাল 
জিলায় মদ্যপান নিবারণের আন্দোলন করিয়াছিলেন । 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমারের প্রচেষ্টায় বরিশাল 
জিলার ৫২ট1 বিলাতী মদের দোকানের ৫০টাই উঠিয়া 
গিয়াছিল। 

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আসিয়া আইনের ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন তখন বরিশালের উকিলদের মধ্যে এই একটি 
কুপ্রথা ছিল যে, উকিলের যখন কাছারীতে আদিতেন তখন 
ভূত্যেরা তাহাদের মাথায় ছত্র ধারণ করিত। এই অনাবশ্বক 
নবাবীয়ানা অশ্বিনীকুমারের চক্ষে একাম্ত অশোভন মনে 
হইত। তিনি বাক্যতঃ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্ত 


শরির 
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সটিিপান পলি পা পিছ এরা পালা পি পিষ্ট তি এস্টি পি পাস্টিসসি তি লিস্ট শিস পো তি পপ লিলি পি পাস্তা তীস্টি তা ছি তি * স্লিপার আপা পরিসএিপিসিপিসসিপলা সপ সিপরি এশিি পপর িপস্স্পিা পিস শাসিত সনি প্র এস 


কাধ্যতঃ হ্বয়ং নিজের ছাতা নিজে বহন করিয়া কাছারীতে 
আসিতেন। প্রবীণেরা বলাবলি করিতেন--“এ বালক 
করে কি ?” 

বরিশালের উকিলের তখনকার লাইব্রেরীতে পরস্পরের 
সহিত আলাপের সময়ে যথেচ্ছ অশ্লীল বাক্য ক্যবহার করিতেন। 
একদিন এক প্রবীণ উকিল এরূপ আলোচনা কালে এক অশ্লীল 
শব উচ্চারণ করিবার উপক্রম করিয়া থামিয়া গেলেন। বলিয়! 
উঠিলেন, “এ যে বাবাজী (অশ্বিনীকুমার ) আস্চেন, এখন 
আর যা” তা” বলা চল্‌্বে না|” অশ্বিনীকুমারের চরিত্রপ্রভাবে 
অন্পদিনমধ্যে উকিলদের অশ্ীল আলোচনা একরূপ বন্ধ 
হইয়াছিল । 

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে গমন করেন তখন বরিশালে 
রাজনীতির কোন আলোচনা ছিল না। তখনকার উকিল- 
সমাজমধ্যে স্বীয় প্যারিলাল রায় মহাশয়ই সব্বাপেক্ষা তেজস্বী 
ও তীক্ষধী ছিলেন। বরিশালে তিনিই সর্বপ্রথম বি. এল্‌, 
উপাধিধারী উকিল। তখনকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে 
যেমন স্বাধীনতা সন্তোগের আকাঙ্ক্ষা! ছিল ইহার মনেও তাহা 
প্রচুর পরিমাণে ছিল । অশ্বিনীকুমারের বরিশাল সহরে গমনের 
পূর্ধ্বে লোকসাধারণের পক্ষ হইতে ইনিই কখন কখন সরকারী 
কর্মচারীদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু দেশের কথা 
ভাবিবার, দেশের কাজ করিবার জন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান 
তখন ছিল না। 


৫. 


৮৯, 





স্বগীঘ প্যাবিলাল বাধ 
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পক উিাসিি্পিপিনছি লীছি পাস উতাসিলাসিত সি উপাস্টিত পিগাস্সপিিসপিিসপিস্পািস্পা পািস্পস্পি স্পৃস্িিিসিী স সস*পরি পাট পর ওপর ছি পপি পিস পপ সি 


বল্লিম্পাল ভকম্স্ান্বাল্রপস্নভ্ঞ। 


স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় বলিতেন, 'অশ্বিনীকুমার 
একটা আগুনের হল্কা | বস্ততঃ অশ্থিনীকুমারের চরিত্রে 
আগুনের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যে স্থানে 
থাকিতেন, সে স্থান তাহার নিজের তেজে গরম করিয়া তুলিতে 
পারিতেন। “যেখানে থাকৃবি সেস্থান গরম ক'রে তুল্বি” তিনি 
তাহার পিতার এই উপদেশটি শত শত যুবককে বলিতেন, তাহার 
শিষ্যেরা এঁ উপদেশ কে কতদূর পালন করিতে পারিয়াছেন তাহা 
জানিনা । কিন্তু উপদেষ্টা যে স্বয়ং বরিশাল সহর গরম করিয়া 
তুলিয়াছিলেন ইহ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

অশ্বিনীকুমারের শক্তির পরিচয় পাইতে প্যারিলাল রায় 
মহাশয়ের অনেক দিন লাগিল না। অশ্বিনীকুমারকে পাইয়া 
তাহার দেশসেবার আকাজক্ষ৷ চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত 
হইল । এই সময়ে তিনি বাবু রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, হরনাথ 
ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, উগ্রকণ্ঠ রায়, মৌলবী মহম্মদ 
ওয়াজেদ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়ানন্দ দাস, ডাক্তার 
তারিণীকুমার গুপ্ত, হরকাস্ত সেন, বিহারীলাল রায় প্রভৃতি স্বাধীন- 
প্রস্তুতি উৎসাহী যুবকর্দিগকে লইয়া “বরিশাল জনসাধারণ সভা” 
স্থাপন করেন। এই সভাই বরিশালের সর্বপ্রথম দেশহিতকর 
প্রতিষ্ঠান। এই সভাদ্বারাই সেই যুগে স্বাধীনতার হাওয়া 
সছভাবে প্রবাহিত হইতেছিল । স্বগঁয় প্যারিলাল রায় মহাশয় 
ইহার সভাপতি এবং ম্বর্গীষ্ম রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার 

১৩ 


আখ তা তা শাসিত ২ তি এলিউিল লী সি 
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/্পসসিতপী পি পোস্ট এট এলসি পাপ সিসি পাস তো শি সি, পিপলস শীত পি সিতিসছি শাসিত তোসটি সি তিসসিপাসি ত৬ পিলীপছি তি তি 2 ৬পাসিপিসটিগিসিিস্মিলসিস্সিিটিন শিস পস্সিসিপরই 


সম্পাদক বৃত হন। রাখাল বাবুর পরে অশ্থিনীকুমার এই প্রাতি- 
ানের সম্পাদকের পদ লাভ করেন। এই সভার প্রচেষ্টায়ই 
বরিশাল সহরে জনমতের স্য্টি হয়। গভর্ণমেন্টও এই রাষ্ট্রনৈতিক 
সভাটিকে মানিতেন। সেকালে বঙ্গের ছোটলাট্গণ পরিদর্শন- 
সময়ে এই সভার অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইতেন। অশ্বিনীকুমার 
এই রাষ্ত্রীয় সভার পক্ষ হইতে দেশের বাণী প্রচারের জন্য সমগ্র 
জিলার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেন। তাহার প্রচেষ্টায় স্থানে 
স্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল । এই সকল সমিতি 
কিঞ্চিৎ ঠাদা এবং সমিতির কার্যবিবরণী বরিশাল জনসাধারণ 
সভায় পাঠাইতেন। এই শাখাসমিতিগুলিদ্বারা এক সময়ে 
গ্রামের ১) জনসংখ্যা ৫) পাঠশাল। (৩) ছাত্রসংখ্যা (8) জলা- 
শয়ের অবস্থা (৫) রাস্তাঘাটের অবস্থা (৬) স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানা- 
বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইত। 

১৮৮৬ অব্দ হইতে “বরিশাল জনসাধারণ সভ1” জাতীয় 
মহাসমিতির প্রদশিত পথে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে। 
বরিশাল হইতে প্রত্যেক বংসর জাতীয় মহাসভায় একজন 
প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। এক বিরাট, জনসভায় এই 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেন। এই প্রতিনিধির পাথেয় নগর- 
বাসীদের নিকট হইতে এক এক টাকা চাদ] তুলিয়া সংগ্রহ 
করা হইত । এই স্থুযোগে লোকসাধারণকে জাতীয় মহাসমিতির 
উদ্দেশ্ট বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইত । জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে 
যোগদান করিয়া প্রতিনিধি যখন ফিরিয়া আমিতেন তখন 
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্ীমারঘাটে তাহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অভিনন্দিত 
করা হইত। অতঃপর এক জনসভায় প্রত্যাগত প্রতিনিধি 
জনমগ্ডলীকে জাতীয় মহাসমিতির কাধ্যবিবরণী শুনাইতেন। 
অশ্বিনীকুমার বহুবার বরিশালবাসী জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া 
জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন । 

স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় মৃত্যুকাল পধ্যস্ত (১৯০৫ 
অব) এই সমিতির সভাপতি ছিলেন । প্যারিলালের ধী-শক্তির 
প্রতি অশ্বিনীকুমারের এমন শ্রদ্ধ। ছিল যে, তাহার অভিমত ন। 
লইয়া তিনি কদাচ কোন দায়িত্বপূর্ণ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন 
না। যাহারা শ্রদ্ধাভাজন, অশ্বিনীকুমার সর্বাস্তঃকরণে 
তাহাদিগকে প্রচুর শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি 
যাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তাহারা তাহাকে নরদেবতাজ্ঞানে 
ভক্তিঅর্থ্য প্রদান করিত । 

স্ডাব্রভ্ডঙ্গীভ্ভি 

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশাল সহরে কিংবা মফঃস্বলে 
গ্রামে গ্রামে বক্তা করিতেন, তখন বক্তার পুবেব 
একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করা হইত। কিন্ত 
তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সঙ্গীতের একান্ত অভাব ছিল। ব্বগীয় 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কর্তক স্কলিত একখানি 
মাত্র পুস্তিকায় অল্প কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত ছিল। এই অভাব 
দূর করিবার জন্য অশ্থিনীকুমার স্রময়োপযোগী কতকগুলি সঙ্গীত 
রচন! করিয়া “ভারতগীতি+ নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত 
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করেন। বরিশালের “সত্যপ্রকাশ' যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকা- 
খানি স্বর্গীয় কালীমোহন চক্রবর্তি-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ 
পুস্তকের উপরে অশ্বিনীকুমারের নাম ছিল না । লিখিত ছিল, 
“ভারতভূত্যকর্তৃক” রচিত। 

অশ্বিনীকুমার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, এই্বন্ তাহার রচিত 
গানগুলিতে স্থুর দিয়া দিতেন ভাতশালা গ্রামবাসী সুগায়ক 
এনন্দকুমার ঘোষ ও ৬মনোমোহন চক্রবস্তা মহাশয়দ্ধয়। সভাস্থলে 
এ গানগুলি সুযোগ ও সুবিধামতে ৬মনোমোহন চক্রবস্তী, 
৬শশধর চক্রবন্তী এবং ৬কালীমোহন চক্রবস্তী গাহিতেন। 


“ভারতগীতি” পুক্তিকার প্রারস্ত সঙ্গীতটি এই-___ 
জয় জয় আধ্যমাত। জয় ভারত-জননী । 
জয় জগতবন্দিনী মা জয় ভূবনমোহিনী ॥ 
শুন গেো। মা দেশে দেশে, 
তব গুণ সবে ঘোষে, 

প্রণমি চরণে মাগো তুমি শ্রীবিদ্ভারূপিণী । 
আজি জন্মণি বিলাতে, 
ফরাসী আমেরিকাতে, 

কত লোকে গায় মাগে। তব গুণকাহিনী । 
আধ্য বীধ্য কাধ্য যত, 
দেখি সবে চমকিত, 

সমস্বরে বলে তুমি রত্বপ্রসবিনী। 
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এ শান ৮ সিস্ট সিসি পলি িতী সি সিপিএ ৬ পি তির উন সপ সা সি তি সত পরস্পর উপ সস লা 


“ভারতগীতি”৮ পুস্তিকাখানি ৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । এই 
পুস্তিকার প্রথমাংশে ৩৮টি জাতীয় সঙ্গীত এবং দ্বিতীয় ভাগে 
১৯টি ধন্মসঙ্গীত আছে । 

সহাদস্পত্র 

প্রায় ষাট বৎসর পুর্ববে বরিশাল জিলায় সর্বপ্রথমে এই 
গ্রন্থকারের জনক পরলোকগত পণ্ডিত হরকুমার রায় মহাশয় 
“পরিমলবাহিনী” নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। সেই কিব্চিদধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে গ্রামে 
বাস করিয়াও পিতৃদেবের মনে লোকশিক্ষার জন্য সংবাদপত্রের 
প্রয়োজনীয়তার বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাসগ্ডা গ্রামের 
“পুর্ণচক্ররোদয়” নামক এক প্রেসে সেই সংবাদপত্রখানি মুদ্রিত 
হইত। সেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ব। নীলামী ইস্তাহার ছাপা 
হইত না। সংবাদ ও নীতিমূলক প্রবন্ধ দ্বারাই পত্রিকা পুর্ণ 
হইত। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, এই পত্রিকা প্রচার করিয়া 
তিনি খণজালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং অর্থাভাবে এই পত্রিকার 
সত্ত। দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। 

অতঃপর বরিশাল সহর হইতে নানা সময়ে “হিতসাধিনী” 
“বালরঞ্জিনী” “সত্যপ্রকাশ” “বঙদর্পণ”, সহযোগী" ন্যদেশী? 
প্রভৃতি পত্রিকা প্রচারিত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত 
হয়। “সহযোগীর” সম্পাদক পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহ 
ঠাকুরতা মহাশয়ের স্ুলিখিত পত্রিকাখানি এক সময়ে 
বরিশালবাসী. জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। 





১৫০ মহাত্মা অশ্িনীকুমার 


পাটি সরাসরি পাস্পিস্সিপ সিল তি লা সি উিপনসি এসি পিসি পসিতি ৬ উ০তি জী সি * পর সি ৬ সপ ছি সিল উপ সপ স্প প সপিসিী পট পতিত সিসি সির্পিসিত সা সত শী তি সর্প ৯৯ এপ পিসি এপস তত স্পা হল 


বাঙলা ১২৮০ সালে মাগুরা গ্রামবাসী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র 
কর মহাশয় “বরিশাল বার্বীবহ” নামক একখানি 
সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। 
অশ্বিনীকুমারের বরিশাল আগমনের পরে বার্গলা ১২৮৮ সালে 
“কাশীপুরনিবাসী” পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া অগ্ঠাবধি 
চলিতেছে । যে সময়ের কথা আলোচিত হইতেছে তখন 
দেশের লোক সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়ত1 উপলব্ধি করিত না। 
কেবল অল্পসংখ্যক দেশহিতৈষী যুবক হয়ত সময়ে সময়ে 
ইহার কিঞ্চিৎ অভাব বোধ করিতেন । “কাশীপুরনিবাসী” পত্রিকা! 
রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত । 
এই কাগজ জনমত প্রকাশের উপযোগী বলিয়। বিবেচিত হইত 
না। অতঃপর ১৮৯৫ অবে বরিশাল বঙ্গ বিদ্যালয়ের ভূতপুর্বব 
হেড পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “বরিশাল-হিতৈষী” 
পত্রিকা প্রচার করেন । এই কাগজখান্নিও সরকারী কম্মচারীদের 
কাধ্যাবলীর যথোচিত সমালোচনা! করিতে পারিত না। 
এক সময়ে অশ্থিনীকুমার এই সংবাদ পত্রখানি স্বীয় অভিপ্রায় 
অন্থুসারে পরিচালনার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
সেই চেষ্টা নানা কারণে সফল হয় নাই । 

ইহার পরে অশ্িনীকুমার স্বর্গীয় প্যারিলাল রায়, 
হরনাথ ঘোষ, বারিষ্টার নলিনীভূষণ গুপ্ত, নিবারণচন্ত্র দাশ 
গুপ্ত (রায় বাহাছবর ) প্রভৃতি বস্ধুগণের সহিত পরামর্শ ক্রমে 
“বিকাশ নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ 


ক শাস্তি পোিলী সিলিসিিজ 





এ পিপিপি অপসটতিস্টিপসিলি সপ সিটি সি পিসি সপ সপ আরা চলা সর্প 


করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা কিছুকাল অন্টের ছাপাখানায় 
মুদ্রিত হইত বলিয়া যথাসময়ে প্রকাশিত হইত না । এই অভাব 
দূর করিবার জন্য অশ্িনীকুমার, জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ 
ও জমিদার উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে এবং ম্ঘয়ং 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি বৃহৎ ডবল ভিমাই যন্ত্র ও ছাপার 
সমস্ত সাজসরঞ্জাম খরিদ করিয়াছিলেন। এই 80708] 
1,1801017)0 1998 হইতে তিন বৎসর কাল “বিকাশ” শ্রীযুক্ত 
প্রিয়নাথ গুহ মহাশয়ের সম্পাদকতায় নিয়মিত বাহির হইত । 
তখন মফঃম্বলে কোথাও এমন স্ুপরিচালিত স্থুবৃহৎ সান্তাহিক 
সংবাদ পাত্র ছিল নাঁ। হৃঃখের বিষয় নান! কারণে এই পত্রিকার 
প্রচার বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। উক্ত মুত্রাযন্ত্রে তারপর “বরিশাল 
হিতৈষী? পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে। অশ্বিনীকুমার ও তাহার বন্ধুগণ 
বিনামূল্যেই উক্ত মুব্রাযন্ত্ প্রদান করিয়াছিলেন । যতদূর স্মরণ হয়, 
“বরিশাল হিতৈষী” তখন কিছুকাল অশ্বিনীকুমারের মতান্থুবর্তন 
করিয়া চলিত । বরিশালহিতৈষীর বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ছুর্গামোহন সেন, বি-এ.মহাশয় বহুকাল পুর্ব হইতেই এই সংবাদ 
পত্রখানি সম্পাদন করিতেছেন । বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদক 
মহাশয় কিছু কালের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহার কারাবাসকালে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন 
মজুমদার ও উকিল শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত 
পত্রিকা পরিচালন। করিতেন । অশ্বিনীকুমারের অস্তিম জীবনে 
তাহার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া “বরিশাল” নামক 


১৫২ মহাত্া। অর 


শপ হটিসিএাশী তপতি সতীশ পট পরি টিসি পসস্পরশী পাশার শাস্মিতিসিিলসটি পাশা তত পি শিসটিতী ছি তিনটি ০ ৯ পপ লিস্ট শি সিসি শা পরি স্সিিছি বাসিলা সি ছি পি ভিসি সদ খালি পরি পিসি তির সি ভিসি পিসটি নাসিক লিলি শী 


একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া দক্ষতাসহকারে কিয়ৎকাল 
পধ্যস্ত পরিচালিত হইয়াছিল । 
বল্িম্পীবেল স্বা্সম্ভস্ণাসম্দ 

যে সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের অল্পসংখ্যক দেশহিত- 
কামী ব্যক্তি লা রিপন্-প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দ্বারা 
স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে 
অশ্বিনীকুমার বরিশালে আসিয়া আপনাকে দেশসেবাঁয় উৎসর্গ 
করেন। অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক 3 উৎসাহ, উদ্যম, আশা 
ও কম্মান্থুরাগে তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি তখন সর্ববাস্তঃ- 
করণে বিশ্বাস করিতেন যে, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনদ্ার! 
ভারতবর্ধ ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাস্রাজ্যের মধ্যে পনিবেশিক স্বায়ত্ব- 
শাসন লাভ করিতে পারিবে । ১৯১৩ অব্েদও বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন-__-“আমরা! 
পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রিটিশ সাম্্রাজ্যমধ্যে ওপনি- 
বেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভই আমাদের লক্ষ্য । কোন শক্তি 
আমাদিগকে এই লক্ষ্য লাভের পথে বাধা দিতে পারিবে না। 
আমাদের উচ্চাভিলাষ ব্রিটিশ-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণাপত্ররূপ 
সুদৃঢ় শৈলের উপরে অধিষ্টিত। প্রজানুরাগী সআরাটেরা উক্ত 
ঘোষণাপত্রের ষাথার্থ্য স্ুদুঢ় কণ্ঠে বারংবার ব্যক্ত করিয়াছেন ।” 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পন্থা ধরিয়াই যুবক অশ্বিনীকুমার 
তাহার জন্মভূমি বরিশাল জিলার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন বরিশালে 





ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত 


ই 


চে 


ডে 
তু 


দেশসেবক অশ্ষিনীকুমার ১৫৩ 


শাছি রসাল সিসি ছি পি পিসি পশিও স্পতিতাতি পা পাসিলাশি পাসিশিসিপাস্পিসি পাস্িসটিপাছি পাপন পানি পানসিণিসছি পাতি লীছিতসছি পা পাখি পা লিপি লি পপি লী পাস পাস পিপলস পাস্মিপসিসি 


ম্যাজিষ্রেটের কাধ্য করিতেন তখন ১৮৮৫ অন্দে বরিশাল 
মিউনিসিপ্যাল্‌ বোর্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। অশ্বিনী- 
কুমারের শ্রদ্ধাম্পদ সুহৃদ ও বরিশালবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু ব্বর্গীয় 
প্যারিলাল রায় মুহাশয় চেয়ারম্যান এবং প্রসিদ্ধ উকিল দীনবন্ধু 
সেন মহাশয় ভাইস্‌ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবত্তা 
নির্বাচনে বাটাজোড়ের রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাছুর চেয়ারম্যান 
এবং অশ্বিনীকুমার ভাইস্‌ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ইহার পর 
পুনর্বার রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাছুর চেয়ারম্যান এবং 
স্বনামখ্যাত ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় ভাইস্‌ চেয়ারম্যান 
নিযুক্ত হন। পরবস্তাঁ নিব্বাচনে অশ্থিনীকুমার চেয়ারম্যান এবং 
তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় ভাইস্‌ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। 
এইরূপে অশ্বিনীকুমার বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য, ভাইস্‌ 
চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানরূপে বনু বংসর পধ্যস্ত ইহার সেবা 
করিয়। বরিশাল নগরের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন। 

সমগ্র বরিশাল জিলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধিকার 
প্রদানের বিপক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গভর্ণমেন্টের 
-সমীপে এক নুদীর্থ মন্তব্য প্রেরণ করিষাছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের 
উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য বরিশাল জিলাবাসীদের 
পক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার, উকিল মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, 
লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায় এবং ব্যারিষ্টার 
প্যারিলাল রায় মহাশয় ছোট লাট্‌ বাহাছুরের নিকট প্রতিনিধি 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ১৮৮৭ 


১৫৪ মহাত্মা অঙিনীকুমার 


পিসি লোনা উস পিপিপি পক ৯০টি পোস্ছি পা পো এ টপস রি এ পিসি পোস্ট পাশ পলি পি পি সি পোপ, এ এসিসিএ এ এলি পান্টি এ এত তে তে পাসিলীটি পা | পোস্িপাসি পাটি শসিটস্ম 


অব্দে বরিশাল সদর এবং পিরোজপুর মহকুমায় স্থানীয় স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রবর্তিত হয়। তখন ডিগ্রিক্টু বোর্ডে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরাই 
চেয়ারম্যান হইতেন। বরিশাল জিলাবোর্ডে স্বীয় উকিল 
রজনীকান্ত দাস মহাশয় সর্বপ্রথমে ভাইস্‌ চেয়ুরম্যান নির্বাচিত 
হন। সদর লোকাল বোর্ডে অশ্বিনীকুমারই প্রথমবারে চেয়ার- 
ম্যান বৃত হইয়াছিলেন। এই স্বায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির 
সহিত যুক্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার ধাহাদের সহিত কাধ্য করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ উকিল প্যারিলাল রায়, দীনবন্ধু সেন, 
হরনাথ ঘোষ, রজনীকান্ত দাস, ডাক্তার তারিণীকুমার গ্প্ত, 
রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাছুর, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ প্রভৃতির 
নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে বরিশাল জিলার পথকর বৃদ্ধির আন্দোলন 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ অবে মিঃ বাটান্‌ 
যখন বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন রাজন্বের প্রতি টাকায় 
ছুই পয়সা হারে পথকর আদায় করা হইবৈ, ইহ! নিদ্ধারিত হয় । 
১৮৭৬ অব্দে বরিশাল জিলায় ভীষণ প্লাবনে প্রায় তিন লক্ষ 
লোক ও অসংখ্য গবাদি গৃহপালিত পশুর জীবন নাশ হয়। এ 
প্লাবনে লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। 
প্রজামণ্ডলীর ক্লেশ কিয়ংপরিমাণে লাঘব করিবার জন্য তখন 
পথকরের হার অদ্ধেক করা হয়। ১৮৯২ অবে' গভর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায় মতে স্থানীয় বোর্ডের অধিকাংশ সভ্য পুনর্ববার পথকর 
বুদ্ধির পক্ষপাতী হইলেন। বলা বাহুল্য দরিদ্র জনমণ্ডলী 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৫৫ 


কুমার, প্যারিলাল রায়, দীনবন্ধু সেন, হরনাথ ঘোষ, 
উগ্রকণ্ রায়, ব্রাউন সাহেব ও ডিসিলবা সাহেব পথকর 
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে , আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
সকল সহ্গদয় দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল ! 
১৮৯২ অব্দে পথকর দেড়গুণ এবং ১৮৯৭ অবে দ্বিগুণ করা 
হইল । 
লকথত্গরীল ও আশ্রিনীকুনাল্ 

অশ্থবিনীকুমার যে দিন তাহার পরমপ্রিয় জন্মভূমি 
বরিশালে আসিয়া দেশমাতৃকার পুজার ভার গ্রহণ করিলেন 
সেই দিন হইতেই তিনি ভক্ত পুজারীর মত প্রত্যহ শ্রদ্ধাভক্তির 
পবিত্র পুষ্পে জননীর পুজা করিয়াছেন। স্বদেশের 
হিতসাধন ছিল তাহার লক্ষ্য, এই জন্য দেশের সর্বপ্রকার 
মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের সহিত তাহার যোগ ছিল। রাজনীতি, 
সমাঁজনীতি, ধর্মনীতি ও শিক্ষা সকল দিক্‌ দিয়া যাহাতে 
বরিশাল উন্নত হয় উহার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা 
করিতেন। রায় নিবারণ চন্দ্র দাসগ্প্ত বাহাদুর এক প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন, প্রাষ্ট্রনায়কেরা অনেকেই বঙ্গের পল্ীগুজির 
কথ। না ভাবিয়া একেবারে সমগ্র ভারতের কথা ভাবিয়া! 
থাকেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমার কখনও বরিশালকে উপেক্ষা 
করিয়া ভারত-সেবক নামে পরিচিত হইবার বাসন! বা চেষ্টা 
করিতেন না। কোন অনুষ্ঠানেই যে বরিশাল অন্য জিলার 


১৫৬ মহাত্মা অশ্শিশীরুমার 


পাখীলাটি পিছ পি তা লিস্ট পিপি সপ সি পিসি ও পাতি ৮ সলিল পতি সে সি তল সি ৯৮ সাত পোপ শিপ সিরাসিপ সপ পাস স্পিন পিসির ৬ তালি কিটিপ সিপাসিপিসি লরি লো করিস 


পশ্চাতে থাকে তিনি তাহা সহা করিতে পারিতেন না। 
তাহার নিকট কোন পল্লী বাটাজোড়ের ন্ায় প্রিয় ছিল না, 
কোন জিলা বরিশাল অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল না, 
স্বতরাং তিনি বরিশালের এবং বরিশালও, তাহার ছিল। 
বরিশালের বাহিরে অন্যত্র নাম জাহির করিবার জন্য কোন 
ব্যগ্রতা তাহার ছিল না। যদিও তিনি আজীবন একজন 
কংগ্রেসওয়াল। ছিলেন, কিন্তু বরিশালের উন্নতিই তাহার 
“মন্তব্য, স্মর্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য' ছিল। এইখানেই তাহার 
বৈশিষ্ট্য |” 

জাতীয় মহাসমিতির নেতৃবর্গ বর্তমানে পল্লী সংগঠনের 
অভিলাষী হইয়াছেন । এইজন্য স্থানে স্থানে চেষ্টাও চলিতেছে । 
অশ্বিনীকুমার বহুপূর্রবে জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনে 
দুঢকণ্ে এই কথা বলিয়াছিলেন__“বছরে তিন দিন কংগ্রেস 
করিয়া বা সেই উপলক্ষে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করিয়া 
দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে নাঁ। ইহা! তামাসা মাত্র। বছর 
ভরিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে সমগ্র ভারত-সমাজের স্তরে স্তরে 
তিল তিল করিয়া এই কাজটি করিতে হইবে । এই জন্য একটি 
সঙ্ঘ গঠন নিতান্ত আবশ্যক |” 

গ্রেসসিংহ স্তর ফেরোজ. সাহ. মেটা অশ্বিনীকুমারের এ 
উক্তিতে উক্মা প্রকাশ করিয়া “বাবু বসো, বাবু বসো” 
বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন । অশ্বিনীকুমার তাহার উক্তিতে 
কর্ণপাত ন1 করিয়া স্বীয় বক্তব্য বলিতেছিলেন। তখন মেটা 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৫৭ 


সাত পা পাকি সাপ পা পিপিপি লি লা তা পিসি ০৯ পোস্ট পি পশলা শসা লিপি লৌিলাসমিপম্মিশসসমিাস্মি স্পিকার 


মহাশয় তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেও দ্বিধা 
বোধ করেন নাই । যাহা হউক, অশ্বিনীকুমারের এ বক্তৃতায় 
কোন ফল হইল না। কংগ্রেসের প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই যুবক 
বক্তার বাক্য প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করিলেন না । 

অশ্বিনীকুমার বলিতেন, কংগ্রেস ও কন্ফারেন্দে অল্পসংখ্যক 
শিক্ষিত লোক যে সকল প্রস্তাব আলোচনা করেন, গ্রামে গ্রামে 
সেই সমস্তের আলোচনা না হইলে জনমতের স্থষ্টি হইতে 
পারে না। এই জন্য কংগ্রেসে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়া 
গৃহীত হয় উহাকে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবী বলা 
যায়, কিন্তু ভারতীয় জনমণ্ডলীর দাবী বল যাইতে পারে না । 
এই উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার জন্য সজ্ঘবদ্ধভাবে গ্রামে গ্রামে 
উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা আবশ্যক । 

অশ্বিনীকুমার মহাসমিতির সভ্যদিগকে তাহার বাক্যান্থ্যায়ী 
কোন কাধ্য করাইতে পারিলেন ন1। অগত্যা তিনি আপনার 
কন্মক্ষেত্র বরিশাল জিলায় স্বয়ং এইভাবে কাধ্য করিতে আরম্ভ 
করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়! নিরক্ষর কৃষকদের ছয়ারে 
দুয়ারে কংগ্রেসের বার্তা প্রচার করিতেন। রায় নিবারণচন্দ্র দাশ 
“গুপ্ত বাহাছ্বর এইরূপ এক সভার বর্ণনায় লিখিয়াছেন_-“আমি 
যখন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তখন অশ্বিনীবাবু 
রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সভাসমিতি 
করিতেছিলেন। একবার পুজার ছুটার সময়ে তিনি মাহিলাড়া। 
ও বাটাজোড়ের মধ্যবর্তী একস্থানে খোলা মাঠের মধ্যে এক 


১৫৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


৯ সি লি ব্রি লি শি পরী এ পটাতে ও উি-তি পিপি সিটি পি পরি সিসি সপ শিস পিপি তি এ তি পি তি শি সি ০৯ গস লস্ট স্টপ সমস স্লো এস সিল এ ৯ সত এ সত ডো ০ শো এ 


জনসভা করিয়াছিলেন। সেই সভায়ই আমি তাহার প্রথম 
দর্শন লাভ ও বক্তৃত। শ্রবণ করি । ঢাঁকঢোল বাজাইয়া যেমন 
মেলা বসানো হয়, সেই প্রণালীতেই তিনি সভায় লোক 
সমবেত করিতেন । প্রথমে তাহারই রচিত “ভারতগীতি” হইতে 
স্বদেশহিতৈষণা-উদ্দীপক একটি গান হইত, তৎপরে তিনি 
বক্তৃতা করিতেন ।” 

আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং শিক্ষিত সমাজের 
অনেকের মনে এইরূপ ধারণ আছে যে, আমাদের দেশের 
অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশের কথা বুঝিতে পারিবে না। অশ্বিনী- 
কুমার এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, “বঙ্গব্যবচ্ছেদ 
আন্দোলনে আমাদের দেশের জনসাধারণ যেমন ভাবে সাড়া 
দিয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, কেহ 
কেহ দেশের আলোচন। সন্বন্ধে তাহাদিগকে যেমন উদাসীন ও 
অজ্ঞ মনে করেন, বস্ততঃ তাহারা তেমন নহে । তাহাদের মনে 
কৌতৃহল উৎপাদন করিতে পারিলে আমাদের দেশের অশিক্ষিত 
জনমগ্ডলী রাজনীতিবিষয়ক আলোচন! ' যেরূপ ভাবে বুঝিতে 
পারে, অন্য দেশের সাধারণ লোকের বুঝিবার শক্তি তদপেক্ষা 
অধিক আমি তাহা মনে করি না । অনেকেই ইহ! জানেন ষে; 
বরিশাল ও ময়মনসিংহের রায়তেরা এমন স্বুদ্ধি যে,অতি জটিল 
মামলাও তাহারা দক্ষতার সহিত চালাইয়া থাকে । এইরূপ 
বুদ্ধিমান জনমগুলীর নিকট রাজনৈতিক আন্দোলনের তথ্য 
জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিলেই 


দেশসেবক অখিনীকুমার ১৫৯ 


৭৮ পাস্পস্িাি পািস পাতি সস পানি সপ পপি এলস্টিপর পলি শন জাপা পল এ ৯ তত সিল পিছ তাই উরি পা তি তি সিল ছল এপস পরি 


যথেষ্ট হইবে । এইরূপ অশিক্ষিত জনমগ্লীর মধ্যে আমি 
বহুবার বত্ততা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা আমার বক্তব্য 
বিষয় সম্বন্ধে বেশ ধারণা করিতে পারিয়াছে। ১৮৮৫ অবের 
শেষভাগে অথবা ১৮৮৬ অব্ধের আরস্তে আমি প্রজাসাধারণের 
দ্বার! ব্যবস্থাপক সভাগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতকগুলি 
সভায় জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তখন 
বরিশাল জিল। হইতে যাহারা লিখিতে পারে এমন চল্লিশ হাজার 
ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন ইংলগ্ডের পালণমেণ্ট সভায় 
প্রেরিত হইয়াছিল । ১৮৮৭ অবে মাক্দ্াজে জাতীয় মহাসমিতির 
অধিবেশনে এ আবেদন প্রদশিত হইয়াছিল । এ আন্দোলনের 
সময়ে একদিন কয়েকটি কৃষক আসিয়া এ বিষয়টা কি তাহা 
আমার নিকট জানিতে চাহে । আমি যখন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইব এমন সময় এক নিরক্ষর ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল__“ওহে, 
ব্যাপারটা কি আমি বুঝাইয়া দিতেছি । বিবাদ মিটাইবার জন্য 
আমরা যেমন নিজের মনের মত লোককে শালিস নিযুক্ত করি, 
এই বিষয়টিও ঠিক সৈইরূপ। বাবু বলেন, আমরা সরকারের 
নিকট এই প্রর্থনা করিব যে, আমাদিগকে যে সকল আইন 
-মানিতে হয় সেই সকল আইন আমাদের নির্বাচিত ব্যবস্থাপকগণ 
প্রণয়ন করিবেন। তাহারা যি আমাদের দ্বারা নির্বাচিত 
হন তাহা হইলেই আমাদের পরামর্শ শুনিবেন এবং আমাদের 
স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।, এই অক্ষরপরিচয়শুন্য 
লোকটি যেমনভাবে তাহার সঙ্গীদিগের নিকট সোজাভাবে 





১৬০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পিপিপি সী সিসি স্পিস্মিস্র পাপ্লাসসিপি্পপিস্পসিপাস পিস্িসপ্পসিপিপিক্িলিসিসিপ সপীস্পরি পিসিতি পিপি লী সিীসিরা সিপাসিলোসি » পাটির সিসির উলী্টি ত পাতিল সি ছি 


আমার বক্তব্য জানাইল আমি তাহা শুনিয়া বিস্মিত 
হইয়াছিলাম 1৮ 

আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮০ অবে অশ্বিনীকুমার 
যখন বরিশালে আনিয়৷ ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন তখন 
হইতেই দেশহিতকর তাবৎ আন্দোলনের সহিত তাহার আন্তরিক 
সহান্ুভৃতি এবং সংস্রব ছিল । যুবক অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে 
অধ্যয়ন করিতেন তখনই বঙ্গের রাজনৈতিক গুরু দেশপুজ্য 
স্বরেন্্রনাথ, নিখিল ভারতের সৌভাগ্যবশতঃ সিবিল্‌ সাধিস্‌ 
হইতে বরখাস্ত হইয়া আপনাকে দেশসেবায় উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। দেশবাসীর আশা, আকাজ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক দাবী 
আলোচনার জন্য তেজ্বী স্থরেন্্নাথ,পরলোকগত আনন্দমোহন 
বনু, মনোমোহন ঘোষ,দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
শ্যামাচরণ সরকার,কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতৈষী 
মহান্রুভব ব্যক্তিগণ ভারতসভা। (1000197) 48900181101) স্থাপন 
করেন । শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ভারতসভার প্রথম সভাপতি 
এবং মহাত্মা আনন্দমোহন বস্তু প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
বঙের শিক্ষিত সমাজে তখন নবজাগরণের স্ুত্রপাত হইয়াছিল। 
দেশহিতৈষী স্থুরেন্্রনাথের বাগ্িতা তখন যুবকদের হৃদয়ে আশা 
ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিত। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে 
অশ্বিনীকুমার শিক্ষা্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ভারতের প্রায় 
সমস্ত প্রবীণ দেশ-সেবকগণের গুরু সেই স্ুরেন্দ্রনাথই অশ্বিনী- 
কুমারের হৃদয়ে ব্বদেশসেবার পবিত্র বহ্ছি জ্বালাইয়! দিয়াছিলেন। 


শা পিসি সপ সি স্পিি 


দেশসেবক অ্বিনীকুমার ১৬১ 


৬ ভাসি তো টি ৬ ৯৫ ৯১০ সপ ৬ত লাস ৬০৯ শিস লিস্সিপ সা ০ পপি ৯পস্মপসপইিতসিসপসিসপস্প লস্সিসিাপিএ এসপি নটি এলি লি সিাি-0 ৯ তাস রিও কউ বা তে সা লি এটি 


১৮৮৫ অন্দে বোস্কাই নগরে ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু 
হিউম্‌ সাহেবের উৎসাহে বোস্বাইর স্থপ্রসিদ্ধ জননায়ক কাশীনাথ 
ত্রম্বক তেলঙ্গ ও দিনসা ওয়াচার উদ্যোগে জাতীয় মহাসমিতির 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় সভাপতি ব্রত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ 
হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । এই 
মহাসমিতির উদ্দেশ্ট হইল-_-(১) ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক 
মহাজাতিতে পরিণত করা, (২) নিখিল ভারতের নৈতিক, 
মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান করা, 
(৩) ভারতের উন্নতির পথে যতপ্রকার বাধা আছে সেইগুলিকে 
বৈধ আন্দোলন দ্বারা দূর করিয়া! ভারতবর্ষ ও ইংলগ এই ছুই 
রাজ্যের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা । 

জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্গের মনীষিগণের 
মনে এই ধারণ1 জগ্মিয়াছিল যে, নিখিল ভারত একই উদ্দেশ্যে 
একযোগে চেষ্টা না করিলে এই দেশের অভ্যর্থানের আশা! 
নাই। নিখিল ভারতবাসীকে এই এক্যমন্ত্রে অনুপ্রাণিত 
করিয়া দেশসেবায় সর্ব প্রথমে আহ্বান করিয়াছিলেন 
হ্বনামধন্তা আনন্দমোহন ও তেজন্বী স্ুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ 
অবে উহারা কলিকাতায় ভারতসভার পক্ষ হইতে এক জাতীয় 
মহাসভা (টব ৪0107089] 00101979909) আহ্বান করেন। 
বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থ এলবার্ট হলে 
২৮এ, ২৯এ, এবং ৩ৎএ ডিসেম্বর এই তিন পিন 

১১ 


১৬২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


জননী পিপি সরি পাশপাশি সিল সি সিপাস্টিতাস্পিপিস্সিপাসমপছি পাটি পাপের তা পাসিতাস্িিস্শলী শাস্তি পি তাস পিসি পাটি লী সছি ল্টিলা পাটি তি পিসি পাঁ্িপিী উদ পরি পাটি পরি পি পাস লস 


সভার অধিবেশন হইয়াছিল । ভারতবর্ষের বৃহৎ বৃহৎ নগর 
হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বস্থ মহাশয় এই সভার প্রারস্ত-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন-__-“অদ্ধ 
এইখানে ভারতের জাতীয় পালামেন্ট প্রতিষ্ঠার সুচনা কর! 
হইল 1৮ ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে যখন জাতীয় মহাসমিতির 
অধিবেশন হইতেছিল ঠিক এঁ সময়ে কলিকাতা নগরে ন্যাশন্তাল্‌ 
কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছিল। এইজন্য স্ুরেন্দ্রনাথ, 
আনন্দমোহন প্রভৃতি বঙ্গের উৎসাহী দেশ-সেবকগণ জাতীয় 
মহাসমিতির সব্বপ্রথম অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন 
নাই। ন্যাশন্তাল্‌ কনফারেন্স, এবং ন্যাশন্তাল্‌ কংগ্রেস এই 
উভয় সভারই উদ্দেশ্টা অভিন্ন ছিল বলিয়া উভয় সভার সভ্যগণ 
সাগ্রহে জাতীয় মহাসমিতির সেবক হইলেন। অশ্বিনীকুমাঁর 
জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই দেশহিতকর 
সর্বপ্রকার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই মহাসমিতি 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে তিনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যয় মহাশয়ের পতাকাতলে দেশসেবকদলতূক্ত হইয়া 
নীরবে দেশমাতার সেবা করিতেছিলেন। 

১৮৮৬ অবে' কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় 
বাধষিক অধিবেশনে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে মহ! উৎসাহের সঞ্চার 
হইয়াছিল । স্তৃপ্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিৎ রাজা রাজেক্দ্রলাল মিত্র মহশিয় 
অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন । বঙ্গীয় জমিদার- 
বর্গের শিরোমণি বাবু জয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে 


বাসটি পি সি স্টিল সপন পাল জি 
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1৯ পস্মিপরি পপর পপ পিস” শস্য এ শর্মা 








আপস ওরস পরি রস রসি সি সি লাউ পি অস্ত 


দাদাভাই নৌরজী মহাশয় এই মহাসমিতির সভাপতির আসন 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । এই মহাসভায় বঙ্গীয় যুবকদের সহিত 
শিক্ষিত প্রবীণগণও সাগ্রহে যোগদান করিয়া দেশের কথা 
আলোচনা করিয়াছিলেন। যুবক অশ্বিনীকুমার এই সময়ে 
উৎসাহী দেশ-সেবন্ক বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার 
পর বৎসর মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় বাষিক অধিবেশন 
হয়। অশ্বিনীকূমার এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন । 
এই বৎসর বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ ইগ্ডিয়। গ্টীম্‌ নেভিগেসন্‌ 
কোম্পানীর এক জাহাজে মহানন্দে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে 
মান্দ্রাজ গমন করিয়াছিলেন । স্ুপ্রসিদ্ধ স্তর রাসবিহারী ঘোষ, 
কিশোরীলাল গোস্বামী সেই বৎসর প্রতিনিধিদলভূক্ত ছিলেন । 
জাহাজে প্রতিনিধিগণ মহোৎসাহে নবজাত জাতীয় মহাসমিতির 
এবং জননী ভারতভূমির মহাভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া সময় 
যাপন করিতেন। এই প্রসঙ্গ ব্যতীত কাহারও মুখে অন্ত কোন 
কথা বড় শুন1 যাইত ন1। 

১৮৮৬ হইতে ১৯০৫ অক পধ্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির 
আন্দোলন প্রায় একই ভাবে চলিয়াছিল। ১৮৯৭ অন্দে 
বেরারের রাজধানী অমরাবভীতে (স্তর) শঙ্কর নেয়ারের 
সভাপতিত্বে মহাসমিতির যে অধিবেশন হয় সেই সভায় 
অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসকে “তিন দিনের তামাসা” বলিয়া 
ফেরোজ. সাহ. মেটার নিকট যে দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে । অস্থিনীকুমার বলিলেন 


১৬৪ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


-- -দ্বৎসরব্যাগী আন্দোলনের দ্বারা মহাসমিতির বাণী পল্লীবাসী 
জনমগ্ডলীর মনে মুব্রিত করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না|” অশ্বিনীকুমার মুখে যাহা 
বলিতেন কাজে তাহা না করিয়া ছাঁড়িতেন না। তিনি তাহার 
কন্মভূমি বরিশাল জিলার অধিবাসীদের «মনে দেশাত্মবুদ্ধি 
জাগাইবার জন্য স্বীয় শক্তি ও অবসর মত চেষ্টা করিতে কখনও 
ক্রটী করেন নাই। 

ল্ষল্লযবচ্ছ্েল্ত 

১৯০৫ অব বঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় বংসর বলিয়। 
উক্ত হইতে পারে। এ অব্দের ১৬ই অক্টোবর, বাঙলা ৩০এ 
আশ্বিন ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণ। করিলেন-_“ঢাকা।, চট্টগ্রাম ও 
রাজসাহী বিভাগ আসামের সহিত মিলিত হহইয়। 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক প্রদেশ হইল-_ঢাকা হইল 
ইহার রাজধানী । প্রেসিডেন্সি ও বদ্ধমান বিভাগ পূর্ব্ববৎ 
বিহার ও উড়িষ্যার সহিত মিলিত থাকিয়া “বঙ্গদেশ' নামে 
উক্ত হইল।” বালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর 
লইয়া তখন যে স্ুবৃহতৎ বঙ্গদেশ ছিল, ভারতের জবরদস্ত 
বড়লাট. লর্ড কার্জন্‌ শাসনের স্থবিধার দোহাই দিয়া জনমতের 
বিরুদ্ধে উহাকে ন্বেচ্ছামত দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। 
তখনকার বঙ্গদেশ যে বৃহৎ ছিল এবং উহার শাসন-সংক্রাস্ত 
কাজ যে একজন ছোট লাটের পক্ষে অধিক ছিল, ইহা কেহ 
কেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বড় লাট. লর্ড কাঞ্জন্‌ 
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বঙ্গভাষাভাষী উন্নতিশীল একটি জাতিকে আপনার যেমন 
অভিরুচি তেমন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর 
মনে এমন বেদনা দিয়াছিলেন যে, সেই বেদনায় ছোট 
বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে সমবেতভাবে আর্তনাদ করিয়া! 
উঠিয়াছিল। ১৯৯৩ অবের ৩রা ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেপ্ট 
যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তখন হইতেই 
বঙ্গদেশের সর্বত্র উহার প্রতিবাদ হইতেছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে 
সত্তর সহত্র স্বাক্ষরসম্বলিত এক প্রতিবাদপত্র ভারতসচিব 
মহোদয়সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দের ১৬ই 
অক্টোবরের পুর্বে ন্যানকল্পে ছোটবড় ছুই সহস্র সভায় 
ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু দাস্তিক 
লর্ড কার্জন জনমণ্ডলীর কাতরতাপুর্ণ প্রতিবাদে কর্ণপাত 
করিলেন না। তিনি পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে 
স্বীয় মতে আনিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তাহার ইঙ্গিতে পূর্ববব্্গ জমিদারসভার আহ্বানে পূর্ববঙ্গের 
প্রধান প্রধান ব্যক্তি কলিকাতার লাট্‌-সদন “বেল্ভেডিয়ারে, 
আহত হইলেন। স্যর এণ্ড, ফেজারের সভাপতিত্বে কয়েকটি 
পরামর্শ সভা হইল। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল ন]। 
তখন লর্ড. কার্জন্‌ স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিবার 
অভিপ্রায়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহে গমন করেন। ময়মনসিংহে 
তিনি মহারাজা সূর্য্যকাস্ত আচার্য্য বাহাছুরের অতিথি হইয়া- 
ছিলেন। তিনি রান্ধপ্রতিনিধিকে রাজোচিত সংবর্ধনা 


১৬৬ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


তরি আসিস স্টপ রি এরর এট রস টির এনজিও সিএসএস এ তা ৬১৬ প্রি সস পোস্ট এস পোস্ট এসসি এস সত ওর ৯ পর 


করিয়া ধীরভাবে দৃঢ়কে জানাইয়া দিয়াছিলেন__-“বঙ্গ- 
ব্যবচ্ছেদ করা হইলে উহাকে আমি অতি ভীষণ বিপদ্‌ বলিয়া 
মনে করিব।৮ বাঙ্গালী বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ চায় না, ইহা! জানিতে 
পারিয়াও নাছোঁড়-বন্দ লড- কার্জন্‌ বাঙ্গলা ভাগ করিবেন 
স্থির করিলেন। পালণমেন্টে বঙ্গব্যবচ্ছেদের যে প্রস্তাবনা 
তিনি দাখিল করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাবনা বঙ্গদেশবাসী এক 
ব্যক্তিও জানিতেন না । উহ গোপনে স্থিরীকৃত ও আলোচিত 
হইয়াছিল। ১৯০৫ অর্যে ২০এ জুলাই যখন অকল্মাৎ 
বঙ্গব্যবচ্ছেদের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় তখন সকলে 
স্তম্ভিত ও মন্মাহত হইল। নিখিল বঙ্গের ছুই বৎসর- 
ব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ, আবেদন, নিবেদন সমস্ত দস্ভভরে 
পদদলিত করিয়া লড. কার্জন আপনার খেয়ালকেই জয়যুক্ত 
করিলেন। বাঙ্গালী এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। 
শাস্ত ও নিরীহ বাঙ্গালীর মনে তখন এই সঙ্কল্প জাগিয়! 
উঠিল যে, যেমন করিয়া হউক গভর্ণমেন্ট যাহাতে বঙ্গব্যবচ্ছেদ 
আজ্ঞা বাধ্য হইয়া রহিত করেন, সেইরূপ কিছু করিতেই 
হইবে । এই শুভ সঙ্কল্প হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব 
হয়। 

পাবনা সহরে এক প্রতিবাদ সভায় সর্বপ্রথম বিলাতী ভ্রব্য 
বজ্জনের কথা উঠে, মফঃম্বলে আরও কয়েকটি সহরে এরূপ 
প্রসঙ্গ উখ্িত হয়। এই সময়েই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় 
'সজীবনী' পত্রিকায় প্রস্তাব করিলেন, -“যতদিন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ 
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লী ভিসি বাছি লী জি ত সিসি ৯ লাসিা তাস সি পাসিি ছি উশা স্পা সিসি সিস্সিসি পি সিরা সিপাসি পিসি সি ি সসিতাসি ক উকাসিত ৫ ৯ ০৯১৪ ৩ ঠা স্িস্সিত সরি ৯ তি ও শত সরি 


রহিত করা না হয় ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হউক । 
৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের বিরাট. সভায় “ইগ্ডিয়ান 
মিরর” পত্রিকার সম্পাদক পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন__“যেহেতু ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতীয় 
প্রসঙ্গ সম্বন্ধে ঈম্পূর্ণ উদাসীন এবং বর্তমান ভারত 
গভর্ণমেন্ট ভারতীয় জনমতের প্রতি সর্ধথা অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করিতেছেন সেই হেতু উহার প্রতিবাদার্থ এই সভ। মফঃস্বলের 
সভাসমূহে প্রস্তাবিত ব্রিটনজাত দ্রব্যসমূহবর্জনের অস্থায়ী বিধি 
সর্ববতোভাবে সমর্থন করিতেছেন ।” 

এই বিলাতী দ্রব্যবর্জনের আন্দোলনই ক্রমে স্বদেশী 
আন্দোলনে পরিণত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালীর এক্যকে 
চিরস্তন করিবার জন্য কবি-সম্রাট. রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বজ- 
বিভাগের দিন ৩০এ আশ্বিনকে “রাখী বন্ধনের দিন করা হয়। 
এই উপলক্ষে কবিবর তাহার “বাংলার মাটী, বাংলার জল' 
এই অমর সঙ্গীতটি বঙ্গদেশবাসীকে উপহার প্রদান করেন। 


হ্রজ্ষম্্যবচ্জ্ছোল্ এ ্বদ্েম্পী আ্ক্কোজ্লন্ম 


বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার 
স্বীয় অনন্যন্থলসভ কন্মশক্তি ও মণ্ডলীগঠনের আশ্চধ্য ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিয়! সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের 
এককোণে বরিশাল জিলায় তিনি আন্দোলনের যে বহি 
জালাইয়াছিলেন উহার তীব্র দীপ্তি ভারতের তদানীস্তন রাঙ্গ- 


১৬৮ মহাত্মা অশ্শিনীকুমার 


সি ৯ লি 2টি সিল সি সস সি তপতির তা পা ৩টি পাটির পা সউপাসিতী পি পী পিছ তি পাচ পি পাস পি পি এলি ০টি ০৯০ 


প্রতিনিধি লর্ড মিন্টোর চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছিল। তিনি লর্ড 
মলিকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন--“সীমাস্ত সৈম্বিভাগ এবং 
বরিশাল-সমস্তা আমাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।” 
ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি এতদিন কর্তব্যপরায়ণ, 
ধর্মভীরু আদর্শ শিক্ষক বলিয়া পুজিত হইতেন সেই অশ্থিনী- 
কুমার এই সময়ে সমগ্র বরিশাল জিলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
জনমণ্ডলীর মুকুটহীন রাজার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
সাধারণ দোকানদারও জিলার ম্যাজিষ্্রেটকে এই কথা জানাইতে 
ভীত হইত না যে, “আপনার আদেশে বিলাতী কাপড় এক 
টুকরাও বিক্রয় করিতে পারি না, আর যদি অশ্বিনী বাবু আদেশ 
করেন ত বিক্রয় করিতে পারি !” 


বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে আন্দোলনের 
ষে আগুন জবালাইয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া তাহার ্ৃত্যুর 
পরে ১৯২৩, ২৭এ নভেম্বর লগ্ুনের টাইমস্‌ পত্রিকায় লিখিয়া- 


ছিলেন__ 

“01797611009 1007 [0:0%11)012] 9:28, 910. (10৪ 
18717958017 87001 7198 1101)91 01080 2৮ 13919910100] 
1018 16909191110, 15020 11076] 61797 ৪ 0156 19019 
€)0709 00170 1 1096 91969,916910] 00 88100010110 
[)60810182 19098, 009 ৪0011091010 10 0019 901)01915 
1091) 200 91211000067 1390891 155099:9 01 009 
13921019000 1818, 9 ০০ 
ন1)1)000 0181, 00719990108 01 99169. 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৬৯ 


সিপাসিপসপিমপিরিসসিি ০ সপ পা সণ অসিত পি পা ৯ পিপিপি লাস পাসে তত ৫ সপাস্টিতিসি পিছ পর ৯ সির সপ সপ সিল তো পাস সিপি সিরা উল জপ আও পরি সপ জিপ ৯টি উকি 


অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বাধীনে নৃতন প্রদেশের বরিশাল 
জিলায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের জন্য ক্রোধাগ্নি যেরূপ ভীষণভাবে প্রজ্লিত 
হইয়া উঠিয়াছিল, আর কোন জিলায় তেমন হয় নাই। তখন 
১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত-সচিব লর্ড মলি একাস্ত 
অনিচ্ছায় ১৮১৮ অর্ধের আইন মতে এই স্ুপপ্ডিত ব্যক্তির ও 
অপর আট জন বঙ্গীয় নেতার বিনা বিচারে নির্বাসন অন্নুমোদন 
করিয়াছিলেন । 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বার্ত! প্রচারিত হইবার পরে উহার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন চালাইবার জন্য বরিশাল সহরে প্রবীণদের দলটি 
নেতৃসজ্ঘ এবং যুবকদের দলটি কর্মিসজ্ঘ আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
অতি সরল ভাষায় লোকসাধারণকে বঙ্গ-বিভাগের অপকারিতা 
বুঝাইয়া দিবার জন্য অশ্থিনীকুমার তাহার অনুরাগী কতিপয় 
যুবককে আদেশ করিয়াছিলেন । এই দলে শিক্ষক ও উকিলে 
আঠারটি যুবক ছিলেন। ইহারা বরিশালের রাজপথে বক্তৃতা 
করিতেন। নিজেদের, কাজের সুবিধার জন্য এই যুবকগণ সজ্ঘ- 
বদ্ধ হন। এই দলটির নাম হইল কর্িসজ্ঘ। ডাক্তার নিশিকাস্ত 
বস্থ এই সজ্বের প্রথম সম্পাদক । অশ্বিনীকূমারের অভিপ্রায়ে 
এই দলটির উদ্ভব হইলেও প্রথমে কিছুকাল তিনি এই দলের 
সহিত কাধ্যতঃ যোগদান করিতে পারিতেন না। তখন তিনি 
ছিলেন ইহাদের পরামর্শ-দাতা । অশ্িনীকুমারকে তখন বরি- 
শালের প্রবীণদের সহিত মিলিয়া কাধ্য করিতে হইত । 
ডাক্তার তারিণীকুমার গণ্ত, উকিল হরনাথ ম্বোষ, জমিদার 


১৭৩ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


জিন্স পি এসি চস এসি সি সি শি তে শাসিত এ তোসছি পন ছি শস্ছি এত সি এস সত পিস্সিপ্টি সতী সপ সিসিাস্ির্তি পস্টিত তে পরি পশলা এটি পম শসা পপ সিল তি শনি 


উপেন্দ্রনাথ সেন, , উকিল দীনবন্ধু সেন, উকিল রজনীকান্ত দাস, 
জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি 
বরিশালের অল্প-সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃসজ্ঘের সভ্য ছিলেন । 
ইহাদের পাঁচজন নেতার স্বাক্ষরিত একখানি পুস্তিকা বরিশাল 
জিলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল 1 উক্ত পুস্তিকায় 
নেতৃগণ দেশবাসী জনমণ্ডলীকে সব্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার 
জন্য সালিসী-সভা স্থাপন এবং বিলাতী দ্রব্য বঙ্জন করিয়া স্বদেশ- 
জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
যাহাতে হাটে বাজারে বিলাতী লবণ, বিলাতী কাপড়, চিনি, 
মনোহারী দ্রব্য এবং মগ্ঠ বিক্রয় ন। হয় তজ্জন্ সর্বপ্রকার বৈধ 
চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টার সফলতা যত অধিক 
হইতেছিল রাজকম্মচারীদের রোষ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
লাট_ ফুলারের ধেধ্যের বাঁধ ভাঙলিয়া গেল, তিনি বরিশালবাসীকে 
ভয় দেখাইবার জন্য “রোটাস্” জাহাজে বরিশাল সহরে উপস্থিত 
হইলেন । তিনি পাঁচজন নেতাকে তাহার জাহাজে ডাকিয়! 
পাঠাইলেন। তাহাদের প্রচারিত পুস্তিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
ধমকৃ দিয়া বলিলেন-__-০ম. 819 10195106 716) 009 1 
“সাবধান হইবেন, আপনারা আগুন লইয়া খেলিতেছেন। এই 
সময়ে বরিশাল জিলার বহ্ুগ্রামে সালিসী সভা স্থাপিত হইয়া- 
ছিল। এ সভায় গ্রামের মাম্লা মীমাংসিত হইত বলিয়। 
আদালতের আয় হ্বান হইতেছিল। এ সালিসী সভার উল্লেখ 
করিয়া রোষ-দীপ্ত লাট. সাহেব বলিলেন-_“৮71)86 5০৮ 91) 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৭১ 


11011061012 0070170199১ 1 ০%]1 (00101710699 ০1 
[১0110 9819.” ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার 
সংগ্রামকালে উক্ত ছুই রাজ্যে “60307701099 0 [00110 
919১৮ নামক বিপ্লববাদীদের যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, 
লাট সাহেব উহ্ারই উল্লেখ কবিয়াছিলেন। তখন তিনি 
নেতাদিগকে একে একে উক্ত পুস্তিকা প্রত্যাহার করিতে 
অন্থরোধ কবেন। একজন বলিলেন-__'আমাদিগকে ভাবিবার 
জন্য একটু সময় দিন ।” উহাতে লাট্‌ ফুলার অগ্নিশশ্মা হইলেন। 
তিনি বলিলেন, “আমি কোন কথা শুনিব না, বলুন প্রত্যাহার 
করিবেন কি না? বলুন, “হা” বা "না? |” ছোট লাট্‌ বাহাছরের 
ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা একে একে সম্মতি দিলেন। 
সর্বশেষে অশ্বিনীকুমারকেও অনিচ্ছায় সহকম্মীদের মতে মত 
দিতে হইল। 

এই পুস্তিকা প্রত্যাহারের সম্মতি প্রদান করায় অনেকে 
অশ্বিনীকুমারের নিন্দা ' করিয়াছেন। কিন্তু ধাহারা দূরদর্শী ও 
যথার্থ রাঁজনীতিজ্ঞ তাহারা অশ্বিনীকুমারের কাধ্য সমর্থন করিয়া 
.বলিয়াছেন__-“অশ্থিনীকুমার পুস্তিক! প্রত্যাহার করিয়া স্বীয় 
রাজনৈতিক মনন্ষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।” মনস্থী 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছেন_-“এই ঘটনায় 
অশ্বিনীকুমার লোকনিন্দার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া যে সংযম, যে 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে 
বরিশালে সে দিন রক্তের নদী প্রবাহিত হইত । অশ্বিনীকুমার 


১৭২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


শপ শি সির শরম পসটি শাসিত এসি এস পি শর তছি সপ্পাসি | পিটিসি | ছি পান্টি | পিসি | সিপিএ 


যে কেবল দেশহিতৈধী ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যথার্থ 
রাষ্ট্রনীতিবেত্তা বিচক্ষণ ব্যক্তি |” 

কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্টেট জ্যাক সাহেব এইরূপ এক 
ইস্তাহার প্রচার করেন যে, অশ্বিনীকুমার-প্রমুখ নেতৃগণ স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার-মুলক যে ইস্তাহার জারি কবিয়াছিলেন 
রাজদ্রোহ-ম্চক বলিয়া তাহারা উহা প্রত্যাহাব করিয়াছেন । 
অশ্বিনীকুমার ইহাঁব প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে, ইস্তাহার 
রাজদ্রোহ-স্থচক বলিয়া তাহাবা স্বীকার করেন নাই, কেবল লাট্‌ 
সাহেবের অন্থবোধে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে । এই জন্য 
ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক সাহেব অভিযুক্ত হন। বিচারে তাহাকে 
১০১২ টাকা ক্ষতিপৃবণ দিতে হইয়াছিল । 

এই ব্যাপারটি তখন বরিশালবাসী জনসাধারণের তীব্র 
সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল । বল! বাহুল্য নেতৃবৃন্দের এই 
আচরণে জনসাধারণ বিশেষ ছুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল । 
অতঃপর নেতৃসজ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল । অশ্বিনী- 
কুমার কম্মিদলের যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া! আন্দোলন 
চালাইতে লাগিলেন। কর্মিদল তখন 'ম্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' 
আখ্য। প্রাপ্ত হইল এবং অশ্িনীকুমার হইলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি । 

এই সময়ে নিশিবাবু ন্বেচ্ছায় স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির 
প্রচারক পদ গ্রহণ করেন। ইহার পরে ছইজন মুসলমান 
এবং আর একজন হিন্দু প্রচারক নিবুক্ত হন। প্রচারকগণ 
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মহোল্লাসে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া জনসাধারণকে স্বদেশীর 
নৃতন বাণী শুনাইতে লাগিলেন। সর্বত্র আশী, আনন্দ ও 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ ও ১৯০৬ অব্ডে 
অশ্বিনীকুমার স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সর্বময় কর্তা ছিলেন । 
হাঁটে বাজারে যানাতে বিলাতী জিনিসের ক্রয় বিক্রয় না হয় 
তজ্জন্য তিনি হাটেব মালিক জমিদারদিগকে পত্র লিখিলেন ॥ 
এই সময়ে বরিশাল সহরে সর্বপ্রথম জিল৷ কন্ফারেন্স হয় । 
কন্ফারেন্সের কার্যে যাহাবা যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের 
নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আশীটি গ্রামের প্রতিনিধির নাম পাওয়া 
গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারাই অশ্বিনীকুমার গ্রামে গ্রামে স্বদেশ- 
বান্ধব-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রচারকগণও 
মফঃম্যলে গমন করিয়া শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়া সর্বত্র 
আন্দোলন প্রসারিত করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে 
সমগ্র জিলায় দেড়শতের অধিক শাখা-সমিতি প্রতিচিত 
হইল। এতম্মধ্যে প্রায় একশত শাখায় নিয়মিতভাবে 
সংবতসরব্যাপী কাধ্য হইত । অপরগুলি প্রয়োজন মতে কাধ্য 
করিত। পল্লীর এই সমিতিগুলিতে আবশ্যক মতে কাধ্য 
করিবার জন্য ৫০ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক থাকিত। সুতরাং 
দরকার হইলেই ছুই একদিন মধ্যে অশ্বিনীকুমার প্রায় পাঁচ 
সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। 

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেজ্্নাথ সেন লিখিয়াছেন-- 
“তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত 


আগা পলি" 
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হইত। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার 
বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠে, তেমন বরিশালের লক্ষ লক্ষ 
লোকের হচ্ছ নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছা দ্বারা ।” 
এই যে সমগ্র জিলাব্যাপী এক বিরাট মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল 
ইহার মূলে ছিল €১) অশ্বিনীকুমারের অসামান্য চরিত্রের 
প্রভাব । সমগ্র জিলার লোক অশ্বিনীকুমারের কথা একবাক্যে 
মানিত। এমন ভাবে বঙ্গদেশে অপব কোন নেতা 
লোকপাধারণের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন বলিয়! আমরা জ্ঞাত নহি। 
(২) স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সভ্যদের মধ্যে একপ্রাণতা । 
তাহারা স্ব-ন্য প্রধান না হইয়া সকলেই অশ্বিনীকুমারের কর্তৃত্ব 
মানিয়া চলিতেন। তাহাদের সকলেরই মন ছিল কাজের 
দিকে, নাম জাহির করিবার স্পৃহা কাহারও ছিল না। 
এই সময়ে বরিশালে ব্বদেশী প্রচার ও বঙগবিভাগের 
প্রতিবাদ করিবার জন্য বেতনভোগী চারিজন এবং অবৈতনিক 
পঁচিশ জন প্রচারক কার্য করিতেন । 

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা দেশের অশিক্ষিত লোক- 
সাধারণের চিত্ত জয় করিতে হইলে কেবল বক্তৃতার দ্বারা! সুফল 
পাওয়া যাইবে না, অশ্বিনীকুমার তাহা! বিলক্ষণ জানিতেন। 
দেশবাসীর চিত্ত জয় করিতে হইলে সরল সঙ্গীত, জারি, যাক্রা, 
কথকত। প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে দেশের কথা শুনাইতে হইবে, 
প্রথম যৌবনেই অশ্বিনীকুমার তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। 
তিনি তাহার “ভারতগীতি”তে দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন-_ 


পাস প্িস্পরণ পিসি লতি শাসিত পপি উপ সি 
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ওরে দিনাস্তরে দেশের দশ! 
একবারও ভাই না ভাবিলে। 
দেশী তাতী কন্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে, 
(তুমি ) বিলাতী বিলাসের খোঁজে, কাল কাটালে। 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার 
রাজনীতিকে ধন্মনীতির উচ্চগ্রামে উন্নীত করিয়া সকলকে 
ধন্মবোধে দেশমাতৃকার সেবা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
তাহার রচিত-_-“অগ্নিময়ী মাগো আজি ভাকি সকলে মা»? 
“একি এ বঙ্গে নব তরঙ্গে জীবন-স্রোত বহিছে আজ,” “ছুর্গীতি- 
নাশিনী জয়তি শ্রীহুর্গে প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি লোকের মনে 
যুগপৎ ধন্ম ও দেশাত্মধোধ জাগরিত করিয়া দেয়। আমরা জানি, 
অশ্বিনীকুমারের সকল কাধ্যের মুল-প্রস্রবণ ছিল ভগবন্তক্তি। 
তাহার অনুগামী যে সকল ব্যক্তির যে কোন দিকে শক্তি ছিল 
তিনি ত্যহা। পুণ্যকন্মে লাগাইবার জন্য সতত প্রচেষ্টা করিতেন। 
সেইজন্য তিনি গ্রামের লোকের সরল ভাষায় জারিওয়াল! 
মুসলমান ছার! ব্বদেশী গান লিখাইলেন। ইহাদের গান শুনিয়! 
পল্লীর নিরক্ষর লোকগণ পরাধীনতার লাঞ্ছনা, উপাধির অসারতা 
বুঝিয়াছিল। বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের স্তোকবাক্য 
লোকসাঁধারণের মনে কি ভাবের উদ্রেক করে উহা জানাইবার 
জন্/ জারিওয়াল! মফিজদ্দিন বয়াতি গাহিয়াছিলেন-__ 

“এ দেবো, ও দেবো ঝলে 
অবশেষে ভুজঙিনীর পা দেখায় ।” 
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লোকসাধারণের মনে স্বদেশীর ভাব মুক্রিত করিয়া! দিবার 
জন্য অশ্বিনীকুমার এই সময়ে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস দ্বারা স্বদেশী 
যাত্রা রচনা করাইলেন। এই যাত্রা কেবল বরিশালবাসীর নহে, 
সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর চিত্ত মাতাইয়। দিয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও 
আসামে এই সময়ে স্যর ব্যাম্ফাইল্ড ফুলার দোর্দণড প্রতাপে 
স্বদেশীদলনের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন। লাট 
ফুলার বরিশালবাসীকে ভীত করিবার জন্য সহরে গুর্খাসৈন্যের 
আমদানী করিয়াছিলেন । কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, বরিশালবাসী 
গুর্থার বারা নিরপরাধে পথে ঘাটে লাঞ্িত হইয়াও ভীত হইল 
না। স্বদেশী যাত্রায় অশ্বিনীকুমারের শিশ্ মুকুন্দ দাস 
বিদেশীকে শুনাইয়া দিলেন__ 

( বিদেশী ) আর কি দেখাও ভয় ? 
দেহ তোমার অধীন বটে, মন ত স্বাধীন রয় ! 
হাত বাধ বে পা বাঁধবে ধরে না হয় জেলে দেবে, 
মন কি ফিরাতে পার্বে, এমন শক্তিময় ? 
অশ্বিনীকুমারের ভাবরাজি তাহার শিব্য“-রচিত সরল সঙ্গীতে 
অভিব্যক্ত হইয়া সমগ্র বরিশালবাসীকে অভয়, আশ্বাস ও আনন্দ 
দান করিতেছিল । 

“কথকতা” লোকশিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপায়। অশ্বিনী- 
কুমারের অভিপ্রায়ে মুকবি শ্ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কবিরত্ব কাব্য- 
বিশারদ বরিশালে নূতন ভাবের “কথকতা” আরম্ভ করিয়া 
দেশকল্যাণ সাধন করেন। 
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সিরা সিসি স্পা শ্রী সপর্ি সপরসসপি সীর্লা 


সেই স্বদেশীর যুগেই অশ্বিনীকুমারের মতি ধ্ংসনীতি 
অপেক্ষা গঠননীতির দিকে বেশী ছিল। স্বাধীনতার পথে 
দ্রুতগতি অগ্রসর করিবার জন্য তিনি স্বদেশবাসীকে (১) 
স্বাস্থ্য (২) শিক্ষা (৩) স্বদেশী ও (5) সালিশী এই চারিটি 
বিষয়ে স্বাবলম্বননীতি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন । 
রাজনীতিক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তিনিই স্বাবলম্বনমন্ত্রের প্রথম 
উপদেষ্টা । বরিশাল জিলায় অশ্বিনীকুমার “্যদেশ-বান্ধব- 
সমিতি; প্রতিষ্ঠা কবিয়া যে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন 
তাহাব ফলে এ জিলায় তিন কোটা টাকার বিলাতী বস্ত্রের 
বিক্রয় কমিষ। গিয়াছিল এবং বিলাতী মদের বাধান্নটি দোকানের 
দুইটির মাত্র অস্তিত্ব ছিল । 

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল 
উহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, স্বদেশীর যুগে নিখিল বঙ্গের 
কেবলমাত্র বরিশাল জিলায় “কঁরোধের আইন” জারি করিয়! 
গভর্ণমেন্ট এই জিলাকে. সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

যে কর্মিদলের দ্বারা অশ্বিনীকুমার এতখানি সাফল্য 
লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও 
কর্্মকুশলতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। স্বেচ্ছা- 
সেবকগণ হাটে বাজারে লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় 
বিনয় করিয়াই বিলাতী দ্রব্যবর্জনে তাহাদিগকে সম্মত 
করিতেন, কদাচ কাহারও উপর জুলুম করিতেন না। 
কেবল বিলাতী লবণ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইহার! 

১২ 
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পি এসি তিল লাস তি ৯লিসটিী পিসি পাত লী সপরিস্পিরসি কী পাটি সাত পিসি সো পিস, পাস পোপ ব্রি শর ক পিছ বাটি পি তাঁস্সিরি ইতি তাস তা সিল ছি ভাসি পা ৯ লা লারা তাস লো তিতির উল পর উপ ৬ পি 


অসহিফুতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে। এই জন্য 
কয়েকটি কন্মী অভিযুক্ত হইয়া দগুপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। 
সে যাহা হউক, সেই মহা উত্তেজনার দিনে ইহার! 
কন্মক্ষেত্রে যে সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন 
তাহা স্মরণ করিয়া এখনও গর্বে বুক ভরিয়া উঠে। 
কৃষ্ণকাঠী নামক এক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় 
একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু পার্খবস্তী 
গ্রামসমূহ হইতে সেখানে আসিবার পথ ছিল না। তখন 
স্বেচ্ছাসেবকেরা ও জাতীয়বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ নিজেদের হাতে 
মাটি কাটিয়া ছুই হাত চওড়া, সাত মাইল লহ্ব। রাস্তা বাঁধিয়া- 
ছিলেন। স্বদেশীর যুগে স্বরূপকাঠী ও আমড়াজুড়ী অঞ্চলে 
বহুস্থলে স্বেচ্ছাসেবকগণ রাত্রিকালে আপনাদের গ্রামে 
পাহারা দিতেন । ন্বেচ্ছাসেবকগণের প্রচেষ্টায় বন্থু গ্রামে 
সালিশী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 

এই স্থলে একটি কথ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা দরকার__- 
অশ্বিনীকুমারের রাজনৈতিক আন্দোলন কদাচ আইনের সীম! 
লঙ্ঘন করিত না। গুপ্ত হত্যাঘ্ধার আতঙ্কের স্য্টি করিয়া 
স্বাধীনতা লাভ করা যায় একথা তিনি কখনও মনে স্থান 
দিতেন না। তিনি ধাশ্মিক, ধশ্বমের পথ হইতে তিনি রেখা- 
মাত্র বিচ্যুত হইতেন না। তিনি ও তাহার শিষ্যগণ 
ভ্রমক্রমেও কোন দিন রাজদ্রোহ বা জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেন 
নাই। বক্তারা বঙ্গবিভাগের ইতিহাস বিবৃত করিয়া লোক- 
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শা পরি দিপা সিসি স্পা স্পরতিসিপরটি শি। পিস্পিরিি পাস্পিটি আপিসপিিসিলি সি পোসিপরিস্পিপাস্সিরি পর্ণী | প্রা পরি পাস্তা শা শর স্িী উ্িতি সপ টি সিন জপ 


সাধারণকে বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, _বিলাতী বিলাস- 
সামগ্রা বজ্জন করিয়া ভারত-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ 
করিতেন। ইহার মধ্যে কোথায়ও বে-আইনী কিছু ছিল না । 
অনেক লোক বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। একস্থলে পল্লীবাসী এক স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তি জনৈক 
বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__- “বাবু, আমার বাড়ীতে 
একট বিলাতী আমড়ার গাছ আছে, সেটাকে কাটিয়।! 
ফেলিব কি ?” বক্তা বলিলেন,__“না, উহ! কাটিতে হইবে না, 
উহার নাম বিলাতী আম্ডা হইলেও, গাছটা আমাদের এই 
দেশের মাটিতে জন্মিয়াছে__ওট। দেশী |” 

বাকরগঞ্জ জিলায় বিলাতী মগ্য, কাপড় ও লবণের কাট্তি 
কমিয়া যাওয়ায় রাজকম্পচারীদের অবর্ণনীয় রোষ জন্মসিয়াছিল। 
অথচ যিনি শিষ্যদল লইয়া এই কাণ্ড ঘটাইতেছেন তাহাকে বা 
তাহার শিধ্যদিগকে দণ্ড দিবার মত কোন অছিল! বা অজুহাত 
পাওয়া যাইতেছিল না! অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক সাহেব 
একদিন অশ্বিনীকুমারের সহযোগী অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, 
শিক্ষক শরৎকুমার রায়, ডাক্তার নিশিকান্ত বসু, উকীল 
স্ত্রীর সেন ও উকীল পূর্ণচন্দ্র দে, পণ্ডিত মনোমোহন 
চক্রবস্তা প্রভৃতিকে ম্বগুহে ডাকিয়া ধমক দিয়া বলিলেন-_ 
“আপনাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় লোক ক্ষেপিয়! উঠিয়াছে, 
তাহাদিগকে আর কিছুতেই থামাঁন যাইতেছে না, আপনারা 
কিছুদিনের জন্য বক্তৃতা বন্ধ রাখুন” অশ্বিনীকুমারের 
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সির পতি পরি সির ৬ পপ সি তে ৬ তি সতী এসি তে সস্তা সিসি পাস স্পা পিপি পর তা তাসসি তিল লা সিপকপাসছি * পাস লসর পাটি 


সহযোগীরা জানাইলেন__«আমরা কদাচ উত্তেজনাপূর্ণ বত 

করি না, লোককে বঙ্গবিভাগের কথা বুঝাইয়া দিয়া ভাঁরতজাত 
বন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বলি । আমরা যাহা বলি তাহা অবৈধ 
বা বে-আইনী নহে। আমরা অশ্বিনীবাবুর নির্দেশ অন্থুসারে 
বক্তৃতা করি, ঘিনি যদি বক্তৃতা করিতে নিষেধ করেন তাহা 
হইলে বক্তৃতা বন্ধ করিব, অন্যথা নহে।” ম্যাজিষ্ট্রেট, ইহাদের 
মধ্যে কোন কোন কন্মীকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন- “এখানে 
শাস্তিরক্ষার জন্য গুর্খাসৈন্য আনয়ন করা হইয়াছে, তাহারা যদি 
আপনাদের উপর অত্যাচার করে ত আমি দায়ী হইতে 
পারিব না।” এই কথার উত্তরে ডাক্তার নিশিকাস্ত বন্থু 
বলিয়াছিলেন,_-“আপনি যদি আমাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ 
হন, তবে আমাদিগকেই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে 1৮ 
তুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার পরদিনই উকীল শ্যামাচরণ দত্ত এবং 
ডাক্তার নিশিকান্ত বস্থ গুর্খাসৈন্তকর্তক নির্যাতিত হইয়া- 
ছিলেন। পুর্ব্বোক্ত ছয় জন ব্যতীত বরিশালবাসী আরও যোল 
জন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে এই মন্মে পর্ওয়ান। 
পাইয়াছিলেন যে, তাহারা কিছুকালের জন্য কোন সভায় 
বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। সে যুগে নূতন বঙ্গে এমনই 
সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিত। নিরক্ষর, নির্মম, নিভীক গুর্থীসৈম্যগণ 
বরিশাল সহরে অতি ন্বশংস ও বীভৎস অত্যাচার করিয়াছিল, 
তথাপি বরিশালের বাজারে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণের 
ক্রেতা ও বিক্রেতা পাওয়া যায় নাই। বরিশালবাসী লাঞ্ছিত 
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চা শনি পাসটিিসিস্পিসি পাস পপি ভি তা | পিসি লা পি পট সততিত্পিিসিএ | তিশার শাস্টিলসিি সর্ট শসা স্পস্ট চে পরি শাসিত স্টপ পিপিপি | শা শি 


হইয়াও স্বদেশীর পুণ্যসাধনা হইতে রেখামাত্র ভরষ্ট হইল 
না।। 

অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার সাহেব নূতন বাজার 
বসাইলেন। বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের এই বাজার প্রতিষ্ঠার 
প্রসঙ্গে ডাক্তার জ্ুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন- “সরকারের 
মর্জি হইলে স্থানেরও অভাব হয় না, টাকারও অকুলান হয় ন1। 
স্থান পাওয়া গেল, সারি সারি দোকান ঘর নির্মিত হইল, 
এমন কি নহবতখানাও প্রস্তুত হইল । বুলাৰ সাহেবের 
বাজাবে কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল 
ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্যেব। তামাসা দেখিতেও বরিশালের 
বালখিল্যেরা বুলারের বাজারে যায় নাই। সরকারের শক্তি 
অশ্বিনীকুমারের শক্কিদ্বারা এমনই প্রতিহত হইয়াছিল” 
বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অশ্বিনীকুমারেব আদেশ ব্যতীত 
মায়ার সাহেবের জন্য এক গজ বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতে 
অসমর্থ হইয়াছিলেন । 

লাট্‌ ফুলার এক বক্তৃতায় মুসলমানদিগকে তাহার “্তুয়ো- 
রাণী” অর্থাৎ “আদরের ঘরণী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
দুর্ভাগ্য এই যে, তাহার শাসনকালে ময়মনসিংহ জিলার 
জামালপুরে এবং কুমিল্লায় হিন্দূমুসলমানে যেরূপ ভীষণ 
দাঙ্জ৷ হইয়াছিল এরূপ দাঙ্গা! এ সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনও 
হয় নাই। তখন এক দল লোক হিন্দুমুসলমানে বিরোধ 
বাধাইয়া স্বদেশী আন্দোলনটি ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিত। 


১৮২ মহাত্মা অঙ্গিনীকুমার 


শপ ৯ পা তাত ওসির অপি শি পরটিসিপটিপ সরি অর ৬ পি স্পট জি পালা সপ তা লা পালিত পিপি | পিক পিসি স্লিভ 


বরিশাল জ্িলায় এইরূপ বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা ঝালকাঠী 
বন্দরে ও ফুলঝুড়ীতে হইয়াছিল। ঢাকা হইতে একদল 
মৌলবী বরিশালে আসিয়াছিল। বঝালকাঠীতে তাহার! 
সুসলমানদিগকে যাহা বলিয়াছিল উহার মর্ম এই- “হিন্দুরা 
সকল কাধ্যে তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের সকল কাজই 
বিপরীত, তোমরা পশ্চিম মুখ হইয়া নামাজ কর, তাহারা পূর্ববযুখ 
হইয়া সন্ধ্যাপূজা করে। তোমরা কলাপাতের যে পিঠে 
খাঁও, তাহারা তার বিপরীত পিঠে খায় । উহাদের সঙ্গে তোমরা 
কেন মিলেমিশে থাক ?” ইহার উত্তরে এক প্রবীণ মুসলমান 
বলিলেন-_-“দেখুন, হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী, তাদের সঙ্গে 
বার মাস থাকি, বিপদে আপদে হিন্দুরা আমাদের পাশে 
দাড়ায় । দেখুন» আমার ক্ষেতে যে ধান হয় তাহা বেচি 
হিন্দুর কাছে, আমার ভাইর গরু কয়টার যে ছুধ হয় তাহাও 
হিন্দুরাই কিনে, এই হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা! 
বাঁচিব কি প্রকারে ?” 

ভাক্তার স্ুরেন্দ্রনাথ সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_“ঢাকার 
নবাব বাহাছুর হুকুম দিলেন, তাহার একটা হাটে (বরিশাল 
জিলার ) বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড়ের দোকান বসিবে । 
কাহারও নিষেধ তিনি মানিবেন না। অশ্বিনীবাবুর হুকুমে 
অগত্যা নদীর অপর পারে নূতন হাট বসিল। তখন বিলাতী 
সংস্পর্শ-হুষ্ট পুরাতন হাট নবাবের হুকুম বজায় রাখিতে গিয়া 
একেবারে পরিত্যন্ত হইল। সে অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৮৩ 


সিটি পোসিরি শি অতি ইতি পিসির শিস্পিতি রি স্িতি সি টি অলি সিএ সত পিস অপর সম্রাট অপর পি লি পরি সি শী পরাস্ত সরি শা স্পা সিট শশা সিসি শর্ট পিসটিতর্টী পস্ডিতী টি স্পিন 


সকলেই মুসলমান । নবাবের কর্মচারীরা প্রভুর হুকুম 
জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি আশ্চর্য্য ! তোমরা মুসলমান, 
তোমরা একট হিন্দুর হুকুমে নবাবের হুকুম অমান্য কর ?” 
সরল কৃষকেরা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থসংঘাতের খবর রাখে 
না। তাহারা জম্প্রদায়িক ভেদবিরোধের ধার ধারে না। 
তাহারা জানে-_-অশ্বিনীবাবুই তাহাদের একমাত্র বন্ধু, তাহার 
নির্ভয়ে জবাব দিল--“আপদে বিপদে রক্ষা করেন “বাবু” 
আকালের (ছুভিক্ষের) সময়ে অন্ন পাঠাইয়া দেন তিনি । 
গ্রান্ে ওলাউঠ! লাগিলে ওঁধধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়। দেন 
তিনি; এত কাল ত কই, নবাব আমাদের কোন খোঁজ 
রাখেন নাই ; আজ তাহার হুকুমে “বাবুর মনে ব্যথা! দিলে 
খোদা নারাজ হইবেন” অশ্বিনীকুমার বাকরগঞ্জ জিলার 
হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তুল্য-প্রিয় ছিলেন। 

্বদেশীর যুগে এক সময়ে বরিশালবাসী জনমগ্ডলী মুসলমান 
আক্রমণের কাল্পনিক, আতঙ্কে যেরূপ একপ্রাণতার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিল উহাও অশ্বিনীকুমারের মগ্ডলীগঠনের 
সাফল্যের অমোঘ পরিচয় প্রদান করে। একদিন সন্ধ্যার পরে 
হঠাৎ বরিশাঁলবাসী জনমণ্ডলী নগরের পশ্চিম পার্খস্থ কাশীপুরের 
দিক হইতে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল শুনিতে পাইল। 
জামালপুর ও কুমিল্লার মুসলমান গুগ্ডাদের বীভৎস অত্যাচার- 
কাহিনী স্মরণ করিয়া নগরবাসী আতঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
নিজেদের ধনপ্রাণ ও নারীদের সম্মান রক্ষার জন্য বন্ধপরিকর 


১৮৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমাঁর 


শামি লপিস্পর্ণী শর্ত পি | পলি লী সিলাসধি পটি সিপাি উপিিপস্মিপ্এস্স্পসটি পপি ক্স | োসিলািসি পি শ্াসটি এস্ছিশসিস তি শখ পোছিতাক্ছি শা পরি সিটি স্লো পিসির পিসিশলি 


হইল। অত্যল্প কাল মধ্যে ছই সহত্্র স্বেচ্ছাসেবক লাঠি, 
রামদাও প্রভৃতি হস্তে লইয়া! গুগ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্ত কাশীপুরেব অভিমুখে অগ্রসর হইল। একজন 
অশ্বপূষ্ঠে তথ্যনির্ণয়ের জন্য ছুটিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট. বুলার 
সাহেব নগববাসীদের এই তুমুল চাঞ্চল্যেন্ন সংবাদ পাইয়া 
তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবাব জন্য কাশীপুবেব পথে আসিয়া 
াড়াইলেন। তিনি হঠাৎ ন্বেচ্ছাসেবকদিগকে থামাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-__”তোমরা দল বাঁধিয়া এই বেশে এসময়ে 
কোথায় যাইতেছ ?” উত্তব হইল, “আত্মরক্ষা করিতে ।৮ 
সাহেব বলিলেন-_-“আবে, তোমাদের ভয় কি, আমি আছি, 
আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম 1৮ 
তাহারা বলিলেন-_-“সাহেব, আজ তোমার কথা শুনিব না, 
তোমার ইচ্ছা হয় ত কাল দণ্ড দিও, আজ আমাদের ইজ্জৎ 
রক্ষা করিতেই হইবে ।” 

ইহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেট, সাহেব 
বরিশালের আসল কর্তা অশ্বিনীকুমারের শরণাপন্ন হইলেন । 
তিনি আসিয়া গাড়ীর ছাদে ছীড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবক্দিগকে 
নির্ভয়ে গৃহে ফিরিতে আদেশ করিবামাত্র তাহারা নীরবে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ আসিয়াছিল, 
মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণভীতি সম্পূর্ণ অলীক । 

বাঙ্গল ভাষায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী রাজনৈতিক 
সাহিত্য নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্ত অশ্বিনীকুমার 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৮৫ 


শর্ট কাস পাটি পেস্ট | এসি টা এপ পা সী পাস সিসি | শি এসি পষ্পালি পি লাছি পিসি পি সি পাস শি এটিন লাশটি শিস গত পপি পর 


স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহার অনেক শিষ্তকে ফরাসী- 
বিপ্লবের ইতিহাস, ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাস, আমেরিকার 
স্বাধীনতার ইতিহাস, হাঙ্গেরীর ইতিহাস, আধুনিক জাপানের 
ইতিহাস, ইংলগ্ের শাসনতন্ত্রেব ইতিহাস, মারাঠা জাতির 
ইতিহাস, শিখজ'তির ইতিহাস, রাজপুতদিগের ইতিহাস প্রভৃতি 
গ্রন্থ বচন! কবিবাব জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 

সমগ্র জিলায় এই স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
বিস্তব অর্থের প্রয়োজন হইত। আমরা জানি এই জন্য 
অশ্বিনীকুমার কখনও অর্থাভাব অনুভব করেন নাই। তখন 
জনসাধারণ ন্বেচ্ছায় সাগ্রহে যে চাঁদা দিত উহাতেই এই 
আন্দোলনের ব্যয় চলিয়া যাইত। ঝালকাঠী বন্দবের 
ব্যবসাধীরা তখন টাক প্রতি অদ্ধ পয়সা “বন্দেমাতরম্‌ বৃত্তি” 
তুলিয়া সেই অর্থ কয়েক বৎসর প্রদান করিয়াছিলেন । 
স্বদেশীফগে বরিশাল সহরে ছইবার জিলা কন্ফারেন্সের 
অধিবেশন হইয়াছিল । প্রথমবারের সভায় বরিশালবাসীর 
আহ্বানে স্বর্গীয় সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্চকুমার মিত্র, 
পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ডাক্তাব গফুর প্রভৃতি 
দেশনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার গফুর ব্বদেশ- 
বান্ধব-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বরিশাল জিলার 
কয়েকটি গ্রামে গমন করিয়া স্বদেশী প্রচার করিয়াছিলেন । 

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশভক্ত অশ্বিশীকুমারকে 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট কি চক্ষে দেখিতেন স্যর 


১৮৬ মহাত্মা অ্গিনীকুসা 


পর রসি ০ পাস সপ সিল জি 


ব্যাম্ফাইল্ড, ফুলাবের লিখিত একখানি পত্রে পাঠকগণ উহার 
পরিচয় পাইতে পারেন। কন্মত্যাগ করিয়া ইংলগ্ডে যাইবার 
পুর্ব্বে তিনি অশ্বিনীকুমাবকে স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ কবিবাব 
উপদেশ দিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন__ 
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লাট্‌ ফুলার সাহেবের এই চিঠিখানি অশ্বিনীকুমারের অজ্ঞাত- 
সারে কোন ব্যক্তি “অমৃততবাজার পত্রিকায়” প্রকাশার্থ 
পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানি প্রকাশিত হইলে অশ্বিনীকুমার 
অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন_-“এখানি 
ব্যক্তিগত পত্র, ইহা! এইভাবে প্রকাশিত হওয়ায় লা ফুলার 
আমাকে অত্যন্ত অভদ্র মনে করিবেন |” 

যে আন্দোলন দ্বারা অশ্বিনীকুমার শত শত যুবকের 
অন্তরে স্বদেশসেবার পবিত্র আকাতক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিলেন, 
লাট্‌ ফুলার মনে করিতেন সেই আন্দোলন দ্বার! অশ্বিনীকুমার 
গভর্ণমেণ্টের সহিত শক্রতা করিতেছেন এবং যে সকল যুবকের 
কল্যাণ সাধন করিতে তিনি অভিলাষধী এই আন্দোলন- 
দ্বারা তিনি যেন তাহাদেরই অনিষ্ট করিতেছেন । এই সকল 
বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমার স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ 
করিয়া গভর্ণমেন্টের সহায়তা করেন, ইহাই লাট সাহেবের 


অনুরোধ । 


১৮৮ মহাত্মা! সারানোর 


স্পেস সর্প সী ৯ পতি রী সস সিল আপিল সি তা তি পপির সপ জপ পিসি অপি | সী ভা তত পি দা স্পা আপাত স্পা 


বল। বাহুল্য অশ্বিনীকুমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। তিনি অতি সুস্পষ্ট বাক্যে স্তর ব্যাম্ফা ইন্ড, 
ফুলারকে জানাইয়াছিলেন-_“গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমি কোন 
প্রকার শক্রতার ভাব পোষণ করি না। কিন্ত গভর্ণমেন্টের 
যে সকল কাধ্য আমার মতে অন্যায় আমি সেই সকল কার্য্যের 
প্রতিবাদ না করিয়া পাঁরি না|” 

ল্ক্রিম্পাতেলে আীতুদিম্পিক্ স্চ্চসিত্ভি 

১৯০৬ অর্ধষে বরিশাল সহরে প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে যোগদানার্থ গমন করিয়া 
বঙ্গের স্বদেশসেবক শরেষ্টপুরুষগণ রুষ্ট রাজকম্মচারীদের দ্বার! 
রাজপথে “বন্দেমাতরং, ধ্বনি করিবার কাল্পনিক অপরাধে লাঞ্িত 
হইয়াছিলেন। এইজন্য এই সমিতির স্মৃতি এখনও রক্তাক্ষরে 
বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়। রহিয়াছে । সমগ্র বঙ্গে তখন যে 
উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল সেই উত্তেজনা হইতেই বাঙ্গালীর 
নবজীবনের ধারা প্রাচীন পন্থা! পরিহার করিয়া! নূতন পথে 
প্রধাবিত হইয়া দেশবাসীর মনে দেশাতবোধের সঞ্চার করিতে 
আর্ত করে। 

১৯০৫ অব্ধে ময়মনসিংহ সহরে প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশনে বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে 
বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ সেন পরবর্তী বর্ষের অধিবেশন 
বরিশাল সহরে আহ্বান করেন। তখন হইতেই অশ্বিনী- 
কুমার এই সভার সাফল্যের উপায় চিন্তনে ব্যাপূত হইলেন। 


দেশসেবক অশ্থিনীকুমার ১৮৯ 


পো পাসিসম্পিশিসটপর্শি পট পিল তি সিপিস্টিতটি তি পাখি পোস্ট তিসিি স৬তসি িএসিত সা ০ ০ সপ সিপর্টি পিপিক্স্িসি (এসি 


তিনি স্থির করিলেন, দরিদ্র বরিশাল জিলাবাসীদের ব্ছ 
অর্থ ব্যয় করিয়া যে সভার অধিবেশন হইবে উহাকে তিনি 
ছুই তিন দিনের তামাসা” হইতে দিবেন না । এই উপলক্ষে 
তিনি বরিশাল জিলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রাদেশিক সমিতির 
বার্তা প্রচার করিতে অভিলাধী হইলেন । বর্ধাকালেই তিনি 
বরিশাল সহরে এক জনসভার অধিবেশন করিয়া পঁয়ত্রিশ জন 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। 
বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটার সভাপতি উকীল রজনীকান্ত দাস 
মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারস্ত কাল হইতেই অশ্বিনীকুমার 
তাহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরতকুমার রায়কে গ্রামে 
গ্রামে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের কথা প্রচারের জন্ক 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুর্বেবক্ত কমিটি তাহার প্রতি 
প্রাদেশিক সমিতির কথা৷ প্রচারের ভারও অর্পণ করেন । এইজন্য 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচাধ্য নামক অপর একজন প্রচারকও 
নিযুক্ত হন। প্রচারকদ্য় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পল্লীবাসী 
জনমণ্ডলীকে দেশের বাণী শুনাইয়া প্রাদেশিক সমিতির কথা 
জানাইতে লাগিলেন। কয়েকমাস মধ্যে বাকরগঞ্জ জিলার 
এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র প্রাদেশিক সমিতি 
ও স্বদেশীর মঙ্গলমন্ত্র প্রচারিত হইল । যাহাতে পল্লীর দরিদ্র- 
তম ব্যক্তিও প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই 
সমিতির ব্যয়-নির্ববাহার্থ তাহার সাধ্যা্ুরূপ যতকিঞ্চিৎ 


১৯০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


অর্থ প্রদান করে, তৎপক্ষে যথাস্স্ব চেষ্টা কবা হইল। 
বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি যাহাতে বাস্তবিকই বরিশাল 
জিলাবাসী জনমগ্লীব সমিতি হয় তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টার 
ক্রুটী হইল ন1। এই প্রাদেশিক সমিতিকে মুষ্টিমেয় 
শিক্ষিত ব্যক্তির সভা বলিবার উপায় রহিল না। অশ্বিনী- 
কুমার কেবল প্রচারক পাঠাইয়া ক্ষান্ত বহিলেন না। 
বঙ্গব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী এবং প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য সন্বন্ধে 
অতি সরলভাষায় পুস্তিকা লিখিয়া তিনি ছুইবাব বহু সহস্র 
পুস্তিক৷ প্রচার করিলেন । অতঃপর শারদীয় পূজাবকাশ সময়ে 
অশ্বিনীকুমার তাহাৰব সহযোগী শিক্ষক ও উকীলদিগকে লইয়া 
নানাদিকে সমিতির বাণী প্রচার করিয়া অর্থসংগ্রহার্থে বাহির 
হইলেন । অশ্বিনীকুমার বাটাজোড়, গেলা, বাকাল প্রভাতি 
অঞ্চলে অদম্য উৎসাহসহকাঁরে সকলকে প্রাদেশিক সমিতির 
মঙ্গলকর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। 
বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীর। শিক্ষিত যুবকদের মুখে স্বদেশী 
ও প্রাদেশিক সমিতির বাণী শ্রবণ করিয়া অভূতপূর্বব ভাবে 
অভিভূত হইল। সকলেই মহা উৎসাহের সহিত প্রাদেশিক 
সমিতির সাহায্যকল্পে সাধ্যান্থুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে 
লাগিল। 

১৯০৬ অবের প্রারস্তে বাকরগঞ্জ জিলার নানাস্থানের 
ঠাদাদাতা এবং উৎসাহী কন্মাদিগকে লইয়া বরিশাল নগরে 
এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় অশ্বিনী- 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ১৯১ 


কুমার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি, উকীল রজনীকাস্ত 
দাস মহাশয় সম্পাদক বুত হন। প্রাদেশিক সমিতি-সংক্রান্ত 
কাধ্যাবলীকে (১) সংবাদ ও লিপি (২) মণ্ডপ ও বাসস্থান 
(৩) খাগ্দ্রব্য ও সরবরাহ (৪) অভ্যর্থনা, এই কয়েক ভাগে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভার উপযুক্ত সহকারী 
সম্পাদকগণের উপর অপিত হইল । ব্রজমোহন কলেজের 
দর্শনশাস্তরের অধ্যাপক ন্বর্গীয় সুরেক্্রনারায়ণ মিত্র স্বেচ্ছা 
সেবকদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন । 

সকলেই অবগত আছেন যে, এই সময়ে পুব্ধবঙ্গ ও 
আসাম গভর্ণমেন্ট বিগ্যার্থীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন 
হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্টে কতকগুলি সাকুলার জারি 
করিয়াছিলেন। এদিকে সম্কলিত মহাসভার কাধ্যসাধনের 
জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবকের দরকার । ছাত্রদিগকে এই কাব্যে 
গ্রহণ না করিলে উপযুক্ত-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কোথায় 
পাওয়া যাইবে? সমিতির উদ্যোক্তারা এক মহা সমস্যায় 
পতিত হইলেন। 

পুরুষসিংহ অশ্থিনীকৃমার তখন দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন__ 
«কোন ছাত্র যদি নিজের ইচ্ছায় ন্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইতে 
চাহে আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কলেজের 
ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকের কাধ্য করিলে আমার কলেজের যদি 
কোন অনিষ্ট হয়, এমন কি কলেজ যদি উঠিয়াও যায় জামি 
ভাহাতে বিন্দুমাত্র ছুঃখিত হইব না” অশ্বিনীকুমারের এই 


১৯২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


সপ শী তাস পপি জা পোস্ট পিস এন ৯৬ পি শর পি এ ৯ সি পরলাি পাস স্টোন, তসছি শি লসস্পসমিপস্ম সি তি তত পাশ সপিতাশী পালি পপি সি পরি পিসি পাস শি লি 


অভয়বাণী প্রচারিত হইবার পর দলে দলে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক 
হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা 
তিন শত হইল । 

১৮৯৫ অব্দ হইতে বঙ্গদেশের নানা নগরে প্রাদেশিক 
সমিতির অধিবেশনে ব্বর্গায় আনন্দমোহন , বস্তু, গুরুপ্রসাদ 
সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্বিকা- 
চরণ মজুমদার, রাজ! বিনয়কুষ্জ দেব, মহাঁরাজ। মণীন্দ্রচন্দ্ 
নন্দী, জগদীন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ 
বস্ত্র প্রভৃতি বঙ্গের সুসস্তানগণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। এত বংসরমধ্যেও কোন বিশিষ্ট মুসলমান এই 
সভার সভাপতির পদে বৃত হন নাই। অশ্বিনীকুমার কোন 
বিশিষ্ট মুসলমানকে এই পদে বরণ করিবার অভিলাষী হইলেন । 
অশ্বিনীকুমার আমরণ হিন্দ্মুসলমান মিলনমন্ত্রের প্রচারক 
ছিলেন। বন্বর্ষপূর্ধবে তিনি তাহার রচিত “ভারতগীতি” 
পুস্তিকায় স্বদেশী সঙ্গীত দ্বার! হিন্দু-মুসলমান সকলকে জাতিভেদ 
বিস্বৃত হইয়া মাতৃভূমির সেবায় আহ্বান করিয়াছেন। কলিকাতার 
নেতাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা সভ! কলিকাতা হাই- 
কোর্টের ব্যারিষ্টার আব্‌ছুল রস্থল সাহেবকে সভাপতি মনোনীত 
করেন। ১৯০৬ অব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল ( বাঙ্গলা ১৩১৩ 
সালের ১লা ও ২র! বৈশাখ ) প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের 
তারিখ নির্ধারিত হয়। এই সমিতির জন্য আট সহস্র লোকের 
উপযোগী একখানি স্ুবৃহৎ সভামণ্ডপ নিম্মিত হইয়াছিল । 


পা পাস সি পিসি সি পাস পেস্ট পাপা 


দেশলেবক অশ্বিনীকুমার ১৯৩ 


শা সি পাপিিসিতি সপ তিনটি সম্পর সিলাসি সউি লাস পসরা ০ ১০ সরস সমস, পিসি রি পরি তি পি তত পা পাশ পি শি পাস শর 


বদের র প্রত্যেক জিল। হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি বরিশাল 
কন্ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য সাগ্রহে আগমন 
করিয়াছিলেন । 

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শাসনকর্তী ফুলার সাহেব আদেশ 
করিয়াছিলেন যে, ত্তাহার শাসিত প্রদেশে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য 
পথে বিন্দেমাতরম্* ধ্বনি করিতে পারিবে না। যাহাতে 
প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন সময়ে লা সাহেবের এই আদেশ 
লঙ্ঘন করা না হয় তজ্জন্ত বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ইমারসন্‌ 
সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার ও অপর 
নেতৃবর্গের নিকট এই প্রতিশ্ররতি আদায় করিয়াছিলেন যে, 
আগন্তক প্রতিনিধিদিগকে নদীর পাড় হইতে অভ্যর্থনা করিয়া 
লইবার সময়ে রাজপথে শোভাযাত্রা কিংবা “বন্দেমাতরম্‌” ধ্বনি 
করা হইবে না। বল! বাহুল্য একান্ত ক্ষোভে ও হুঃখে নেতৃবর্ 
এই সর্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । 

১৩ই এপ্প্রিল রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে নারায়ণগঞ্জ 
এবং খুলনা এই ছুই মেইল ্ীমারে নানাদিকৃদেশ হইতে 
বহু শত প্রতিনিধি বরিশাল নগরে উপস্থিত হন। প্রাদেশিক 
সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার রস্থুল সাহেব, তাহার পত্বী, 
দেশপৃজ্য স্ুরেন্দ্রনাথথ মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, সঞ্জীবনী- 
সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি জিলার বছ প্রতিনিধি এবং ফ্যান্টিসাকু'লার সোসাইটির 
সভ্যগণ এই. একই সময়ে আসিয়াছিলেন। ছুই প্টীমারের 


১৩ 


১৯৪ মহাম্ম! অস্থিনীরুমায় 


পি_ লা শিস পিল তি পাসিপশিসটিপি পি ছি 


লরি পিসি জেট পর সি লি চা 


প্রতিনিধিগণ মহোল্লাসে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিয়া নৈশ গগন 
ও নদীবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু অশ্বিনী- 
কুমারের ইজিতে নদীকুলে সমবেত বিরাট জনসজ্ঘ উহার 
প্রতিধ্বনি না করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইয়! রহিল । 

ইহাতে ছুঃখিত হইয়া উপস্থিত প্রতিতিবিগণের অনেকেই 
বলিলেন, “আমরা তীরে অবতরণ করিয়াই রাজপথে 
“বন্দেমাতরম্ঃ ধ্বনি করিব ।” তখন অশ্বিনীকুমার এবং বরিশাল 
নগরের অপর প্রতিনিধিগণ ষ্টীমারে গমন করিয়া জানাইলেন, 
অভ্যর্থনাকালে রাজপথে “বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি উচ্চারিত হইবে 
না, আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছি। 
তীরে নামিয়া আপনারা “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিলে পুলিশ 
লাঠি চালাইতে পারে এবং উহাতে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা 
আছে । স্থরেন্দ্রনাথ এই সমস্ত অবগত হইয়া প্রতিনিধি- 
দিগকে “বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি উচ্চারণে বিরত হইতে অনুরোধ 
করেন । 

কিন্ত সুরেন্দ্রনাথের এই অনুরোধে ফ্যার্টিসাকুলার 
সোসাইটির সভ্যগণ এবং কৃষ্কুমার মিত্র মহাশয় প্রাণে এমন 
বেদনা পাইয়াছিলেন যে, তাহারা অভ্যর্থনা সভার আতিথ্য- 
গ্রহণ না করিয়া অধ্যক্ষ রজনীকাস্ত গুহ মহাশয়ের 
ভবনে গমন করেন। তাহারা সেই রাত্রে কেহই অন্নগ্রহণ 
করেন নাই এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রন্দন করিয়া রাত্রি 
যাপন করেন। 


দেশসেবক অঙিনীর্মার ১৯৫ 


ও টি পাশা স্পিনা স্পর্ি শরিসিপী সপ ক্রি সপ িপতিকছ ৩৯ পি সত রসি লা টি পাস সমিতি এসিড তি পনি লী? 


সেইদিন রাত্রিকালে রাজাবাহাছুরের হাবেলীতে এ এক ক বিরাট 
সভায় সভাপতি রস্থুল সাহেব এবং সমাগত প্রতিনিধিগণ মহ 
সমারোহে অভিনন্দিত হন! সভাস্থলে প্রায় দশ মিনিটকাল 
অবিশ্রীস্ত “বন্দেমাতরম্*ঠ ধ্বনি করিয়া সেই বিরাট জনসভা 
তাহাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল । 

৬কৃষ্কুমার মিত্র এবং র্যার্টিসাকুলার সোসাইটির 
সভ্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন “রাজপথে 
বিন্েমাতরম্” উচ্চারণ-নিষেধ-মূলক আদেশ আইন-সঙ্গত 
নহে) আুতরাং সেই আদেশ প্রতিপালন করা অন্ঠায়। 
রাজপথে “িন্দেমাতরম্ঃ উচ্চারণ করিতেই হইবে ।৮ বস্ত্বতঃ 
প্রতিনিধিগণের অনেকেই উক্ত মত পোষণ করিতেন । এই 
জন্য সভার অধিবেশন দিনে অশ্বিনীকুমারপ্রমুখ বরিশালের 
নেতৃগণ সুরেন্দ্রনাথ ও অপর প্রতিনিধিদ্রিগকে জানাইলেন-__ 
পগ্টীমারঘাটে শোভাযাত্রা ও “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করা হইবে না, 
ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমরা এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ ছিলাম । 
উহা প্রতিপালিত হইয়াছে । প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থিত হইয়াছেন । 
এখন প্রাদেশিক সমিতি-সংশ্রিষ্ট কোন কাধ্যের জন্য 
অভ্যর্থনাসভা আর দায়ী নহেন। প্রতিনিধিগণ যদি বরিশালের 
রাজপথে িন্দেমাতরম্ঃ ধ্বনি উচ্চারণ কর! সঙ্গত মনে করেন, 
বাকরগঞ্জবাসিগণ উহাতে আনন্দসহফারে যোগদান করিবেন ।” 
অনেক,তর্কবিতর্কের পর স্থির হয়,--'যে আদেশ আইনসঙ্গত 
নহে তাহা প্রতিপালন কর! অনাবশ্যক। বেলা ছুই ঘটিকার 


৯ ৬ শর সরি রা সিল 


১৯৬ মহাত্া অশ্বিনীকুমীর 


পি পরি তি সপ পস্িলা সিল সপ এ 


জা ০০০৫ পি স্পিলা আট 


সময়ে প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাছবরের হাবেলীতে সমবেত 
হইবেন, দেখান হইতে সভাপতির অনুগমন করিয়। “বন্দেমাতরম্‌ঃ 
উচ্চারণ করিতে করিতে সকলে সভামগ্ডপে উপস্থিত হইবেন 7 
প্রতিনিধিগণের এই সিদ্ধান্ত ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল-_-এই 
সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া পুলিশপক্ষ 'অশ্বিনীকুমারপ্রমুখ 
নেতৃবর্গের নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইলেন-_“আপনারা 
শোভাযাত্রা! করিয়া সভাপতির অন্ুগমন করুন, কিন্তু রাজপথে 
যেন 'বন্দেমাতরম্‌ ধ্বণি করা না হয়|” নেতৃগণ ইহাতে অসন্মত 
হইলে আবার এই এক প্রস্তাব প্রেরিত হইল, _“রাজাবাহাছবরের 
হাবেলী হইতে কলেজ পর্যন্ত নীরবে গমন করিয়! সেখান হইতে 
“বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করুন|” নেতৃগণ উহাতেও সম্মতি প্রকাশ 


করিলেন না। 
অতঃপর যখন য্যান্টিসাকু্লার সোসাইটির পনর জন সভ্য 


ছুই ঘটিকার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া! রাজাবাহাছুরের হাবেলীতে 
প্রবেশ করিতেছিলেন তখন পুলিশ সাহেব মিষ্টার কেম্প্‌ 
তাহাদের গতিরোধ করিয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বার সোসাইটির 
সহকারী সম্পাদক ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিতে 
আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। কৃষ্ণবাবু ইহার প্রতিবাদ 
করিলে পুলিশ সাহেব উহাদিগকে হাবেলীতে প্রবেশ করিতে 
দিল। যথাসময়ে শৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিনিধিগণ রাজা- 
বাহাছুরের হাবেলী হইতে সভামণ্ডপে যাত্রা করিলেন। প্রথমে 
এক শকটে পত্সীসহ সভাপতি মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত আব্দ.ল 


_দেশসেবক অঙ্গিনীকুমার ১৯৭ 


পাস সা পলা পার্টি আট সী আগ ২াস্টিস্পাতিলা পাশ তি পা্পিশাসি লাস সিরা পাস এসসি, এ সিটি সা সপ সরি উরার্ণ ওটি 


হালিম গজনভী সাহেব । তাহার পশ্চাতে স্ুরেন্্রনাথ, মতিলাল, 
ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কাবাবিশারদ, ব্রন্মবান্ধব, অশ্থিনীকুমার, 
হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতী পুজগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে 
চলিতে লাগিলেন । 

যখন সভাপচ্তি মহাশয়ের শকট লোন আফিসের প্রায় 
সমীপবর্তী হইল এবং তাহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ প্রায় 
একশত প্রতিনিধি নীরবে রাস্তার একপার্খ দিয়া যাইতেছিলেন 
তখন হাবেলী হইতে ফ্যান্টিসাকুলার সোসাইটির সভ্যগণ 
শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাজপথে বাহির হইলেন। যেমন তাহার! 
বাহির হইলেন অমনি অশ্বারোহী সহকারী পুলিশ 
স্বপারিন্টেণ্ডেণ্ট হেইনস্‌ সাহেব তাহাদের উপর অশ্ব চালাইয়া 
দিল। স্ুপারিন্টেণ্ডেে কেম্প সাহেব তাহাদের গমনে বাধা 
দিল এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বন্ুর বক্ষ হইতে “বন্দেমাতরম্‌ 
মন্ত্রা্কিত উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। 
শচীক্দ্প্রসাদ হস্তদ্বারা বক্ষ আবৃত করিয়া উত্তরীয় রক্ষার 
চেষ্টা করিলেন। তখন কেম্প সাহেব শচীন্দ্রপ্রসাদকে ঘুসি 
মারিল। সাহেবের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়! সুবেদার বাবুরাম সিং 
“শালা লোককে মারো, হুকুম হুয়া” এই বলিয়া হুঙ্কার দিয়া 
উঠিল, অমনি কনষ্টেবলদিগের দীর্ঘ বংশযষ্টি প্রতিনিধিগণের 
উপর পতিত হইল। পুলিশের অত্যাচার আরস্ত হইবার 
পূর্ব পধ্যস্ত প্রতিনিধিগণ নীরব ছিলেন, কিন্তু যখন 
দেশভক্ত সন্তানের রক্তে ধরণী রঞ্জিত হইল তখন চতুদ্দিকৃ 


১৯৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


শ্াসটি পানি পোস্ত এসি শি শাস্টি ক্িততা লি ন্িশশী এ ৯ লী সাপ পা তি পরী সিসিক ন্পা ৪ স্পা পা শী শর্ত তা স্পরি শরটা তরি লরি টিপা আসিল জিলা 


পি শা পপি সিসির সত সী স্পা স্পা কা 


হইতে ভীমনাদে 'বন্দেমাতরম্‌? ধ্বনি উত্থিত হইল। য্যার্টি- 
সাকুলার সোসাইটির সভ্যগণের একজনও পলায়ন করেন নাই ; 
তাহারা ভীষণ প্রহার খাইয়াও মহোৎসাহে মায়ের নাম করিতে 
লাগিলেন। আত্মরক্ষার জন্য যাহাদের হস্তে কিছুই ছিল না 
এমন মাতৃভক্ত সন্তানদিগকে পুলিশের নিন্মমভাবে প্রহার 
করিতে লাগিল ঃ তাহার! প্রহার করিতে করিতে কয়েকজনকে 
রাস্তার পশ্চিম পার্স্থ নর্দমায় ফেলিয়া দিল। সোসাইটির 
অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চিত্তরপ্রন গুহ ঠাকুরতাকে কনষ্টেবলেরা 
প্রহার করিতে করিতে রাস্তার পূর্বব পার্খের পুক্ষরিণীর মধ্যে 
ফেলিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন যখন জল-মধ্যে দণ্ডায়মান তখনও 
পুলিশ তাহাকে প্রহার করিতেছিল। এঁ অবস্থায়ও চিত্তরঞ্জন 
উদ্ধামুখ হইয়া বলিতেছেন--“বন্দেমাতরম্ঠ । চিত্তরঞ্জন এই 
নিধ্যাতন বর্ণনা করিয়া স্বয়ং বলিয়াছেন__“অবশেষে আমার 
শরীর অবশ হইয়া আসিল, আমি পৃথিবী শুন্যময় দেখিতে 
লাগিলাম, মনে হইল বুবি আর মুহুর্ত মধ্যে আমার প্রাণবিয়োগ 
হইবে |” চিত্তরঞ্জন তাহার পিতা মনোরপগ্রন গুহ ঠাকুরতা 
মহাশয়কে বলিয়াছিলেন-_“বাবা» এই অবস্থায়ও পুলিশ আমাকে 
যতবার প্রহার করিয়াছে আমি ততবারই “বন্দেমাতরম্ঃ 
বলিয়াছি। এইরূপ অবস্থায় এক কনষ্টেবল চীৎকার করিয়। 
বলিল-_-“'মৎ মারো, মরু যারে গা”” প্রহার থামিল। এক 
কনষ্টেবল চিত্তরগ্রনকে হাত ধরিয্মা উপরে তুলিল। 

চিত্তরঞ্রনকে যখন পুলিশের প্রহার করিতেছিল তখন 


 দেশসেবক অশিনীকুমার ১৯৯ 


কলিকাতা নগরের অন্যতম প্রতিনিধি বাবু ললিত্তমোহন ঘোষাল 
চীৎকার করিয়া বলিলেন-__“মনোরঞ্জন বাবুর ছেলেকে মারিয়া 
ফেলিল।” ব্যস্ত হইয়! অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ পশ্চাতে ফিরিলেন। 
ওদিকে হাবেলীর ভিতরে যে সকল প্রতিনিধি ছিলেন তাহার 
বাহির হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে অশ্বারোহী হেইন্স সাহেব 
তাহাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিতে লাগিল । কনষ্টেবলের৷ 
লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাবেলীর ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। সেখানে নহবতের নিয়ে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, 
পুলিশের লাঠিতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ যখন 
ফটকের সম্মুখে লাঠি চালাইতেছিল তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
কৃষ্ণনগরের বেচারাম লাহিভী, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 
গুহ মহাশয় হাবেলী ও রাজপথের সংযোজক সেতুর উপর 
আসিলেন। পুলিশ বেচারামবাবু ও রজনীবাবুকে প্রহার 
করিল। বেচারামবাবু অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। 
ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পুলিশ এমন 
সাংঘাতিকরপে প্রহার করিল যে, তাহার মাথা ফাটিয়া গেল, 
তিনি ধরাশায়ী হইলেন । এই সময়ে কৃষ্ণকুমারবাবু সুবেদার 
বাবুরাম সিংকে ধাকা দিয়া দূরে সরাইয়া। দিলেন এবং কেম্প, 
সাহেবের হাত ধরিয়া টানিয়া আহত ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন। 
কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন--“তোমার পুলিশ গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার 
করিতেছে, ইহা্দিগকে থামাও, নতুবা আজ মহাঁবিপদ্‌ হইবে |% 
একটা কনষ্টেবলের গলা ধরিয়া কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন, “এই 


২০০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমাঁর 


৩. পাঁছি পিসি তা ও» লস লী 


কনষ্টেবল হাবেলীর ফটকে গিয়া প্রতিনিধিদিগকে প্রহার 
করিয়াছে, আমি তাহা দেখিয়াছি ।” কেম্প, সাহেব বলিল-_ 
“ইহার নাম শ্রীশচন্্র দে, আমি ইহাকে গ্রেপ্তার করিলাম ।” 
পরক্ষণেই কনষ্টেবল দলে মিশিয়া গেল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র 
চৌধুরী কেম্প সাহেবকে বলিলেন, “এই কনষ্টেবলগুলি তোমার 
অধীন, ইহাদিগকে তুমি থামাও 1৮ কেম্প, সাহেব কিঞ্চিৎ উষ্ 
হইয়া বলিল-_“আমার কর্তব্য আমি জানি।” পুলিশ বন্ছ 
প্রতিনিধিকে প্রহার করিল-_কেহ কেহ গুরুতররূপে, অনেকে 
সামান্যরূপে আহত হইলেন। অবশেষে বিউগেল বাজিয়া 
উঠিল, অমনি পুলিশদল হাবেলীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান 
হইল । 

যে স্থলে কৃষ্ণকুমার বাবু ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত 
কেম্প সাহেবের কথোপকথন হইতেছিল স্থুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ 
নেতৃগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশ 
সাহেবকে বলিলেন-_“তোমার পুলিশ এই সকল লোককে 
প্রহার করিতেছে কেন? ইহারা কোন অন্তায় করেন নাই। 
তুমি যদি মনে কর ইহারা কোন অন্তায় করিয়াছেন, ইহািগকে 
গ্রেপ্তার কর। আমি সকল দায়িত্ব নিজে লইতে প্রস্তত আছি। 
তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার।” উত্তরে 
কেম্প সাহেব বলিল--“আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম ।” 
স্থরেন্্নাথ বলিলেন--“আমি হাজির আছি।” তখন অম্বত- 
বাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ 


দেশমেবক অশ্থিনীকুমার ২*১ 


সিসি এ সরি ৬/পী অর্তা সা এ ৮তাউিলশি ৬ পাসটিপতিস্িত পলা সপা সিটি পিক উল পাটি এছ ছিলো শা পন 


বস এবং ₹ অশ্থিনীকুমার বলিলেন__* 'আমাদিগকেও : গ্রেপ্তার 
কর ।৮ কেম্প, সাহেব বলিল--“একমাব্র সুরেক্্রনাথকে শ্েপ্তার 
করিবার আদেশ আমি পাইয়াছি।” কেম্প সাহেব স্ুুরেন্দ্নাথকে 
লইয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী যাত্রা করিল। অশ্বিনীকুমার, 
জমিদার বিহারীলাল রায় এবং কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার 
অন্থগমন করিলেন । কেম্প সাহেব বন্দ্যোপাধায় মহাঁশয়কে 
ম্যাজিষ্ট্রেট ইমারসনের গৃহমধ্যে লইয়া গেল, অশ্বিনীকুমার 
প্রভৃতি বাঁড়ীর দ্বারদেশে শকটমধ্যে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
এক চাপরাশী আসিয়া অশ্বিনীকুমার ও বিহারীবাবুকে 
ম্যাজিষ্ট্রেটের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তাহারা গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিব! মাত্র ইমারসন্‌ সাহেব বরিশাল সহরের এই ছুই 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়। ত্রুদ্ধন্বরে বলিলেন__“বাহির 
হও, তোমাদের মাথায় টুগী নাই।” ধুতিচাদরপরা অশ্বিনী- 
কুমার বলিলেন-_-“ইহাই যে আমার জাতীয় পরিচ্ছদ |” বিহারী 
বাবুর টুপীটা হাতে ছিল, তিনি উহ দেখাইয়া বলিলেন_-“এই ত 
আমার টুপী।” কিন্তু কে আর কথা শুনে? রুদ্রাবতার 
ইমারসন্‌ সাহেব ক্রমাগত বলিতেছিলেন-_-“বাহির হইয়া যাও ।” 
তাহারা এইরূপে অপমানিত হইয়! বাহিরে আসিলেন। তাহাদের 
সঙ্গী কাব্যবিশারদ মহাশয় একখানি পরদার আড়ালে বাহিরে 
ছিলেন । তাহার পরিধানে ছিল কাষায় বস্ত্র, গলে ছিল গৈরিক 
উত্তরীয়, দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত, তাহাকে দেখিয়া ইমারসন্‌ সাহেব 
বিকট স্বরে--“বাহির হও, বাহির হও” বলিয়া চীৎকার 


পির 


৯ সপ স্পা ওর 


২৯২ মহাত্া অশ্বিনীকুমার 


পানি শা 


করিতে লাগিলেন। তিন জনই লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া 
আসিলেন। 

ইহার পরে বিচার প্রহসন চলিল। স্থরেন্দ্রনাথ ফৌজদারী 
কাধ্যবিধির ১৮৮ ধারায় অপরাধী স্থিরীকৃত হইলেন। ম্যাজিষ্টেট 
তাহাকে ছুই শত টাঁকা জরিমানা করিলেন । বিচারাভিনয় শেষ 
করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন-__ ০7715 15 
01901208191, ইহা] লজ্জাজনক 1” স্বুরেন্দ্রনাথ বলিলেন-_-“] 
[00৮9৪ 7281119 ১101) 2 29110200005 8 0001 
11019151700 0001) 1701 10 0012) 11077) 006 001৮৮ অর্থাৎ 
“আমি আপনার এইরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতেছি, বিচারা- 
দালত হইতে এইরূপ মন্তব্য হওয়া! উচিত নহে |” ইমারসন্‌ সাহেব 
ভীম গঙ্জনে বলিলেন-_-“4691) 0016% 6715 19 90776620106 
01 (9007 1 01০ 01) 001160171)% 1):0000011105 8011190 
৮০০১ অর্থাৎ “চুপ কর, এতদ্বারা আদালত অবজ্ঞ। করা 
হইতেছে, আমি তোমার বিরুদ্ধে আদালত অবজ্ঞার মামলা রুজু 
করিতেছি 1৮ উত্তরে স্ুরেক্ত্রনাথ বলিলেন__-“] 179৮০ 9006 
10016101710, ])0 1096 89 500 001989০.৮ অর্থাৎ “আমি 
কোনরূপ অন্তায় করি নাই, আপনি যাহ ইচ্ছা! করিতে পারেন ।” 
তৎক্ষণাৎ বিচার হইয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথকে পুনরায় অপরাধী 
সাব্যস্ত করিয়া ইমারসন্‌ সাহেব ছুই শত টাক জরিমান। 
করিলেন। এই সময়ে ইমারসন্‌ সাহেবের এক মিবিলিয়ান বন্ধু 
অস্ফুটস্বরে তাহাকে কিঞ্চিং উপদেশ দিলেন । হিতাহিত জ্ঞানশুন্ত 


দেশসেবক অশ্শিনীকুমার ২০৩ 


ক্রুদ্ধ | ইমারসন্‌ সাহেবের বুদ্ধির গোড়ায় তখন [একট্ুজ জল ৷ আসিল। | 
তিনি যেন একটু খানি নরম হইয়া বলিলেন-_“'[ ৮9 500. ৪ 
00700100111 10 810108199.” অর্থাৎ “আমি আপনাকে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিবার স্থযোগ দিলাম ।” বুদ্ধিদাতাও বলিয়া উঠিলেন, 
490৮0 0751৮ 69) 1010 11019 07019070001 8770. 90010- 
£15০.৮ অর্থাৎ “এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষম! প্রার্থন! 
করা উচিত।” দৃঢচিত্ত স্থরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “ণ 7699৫৮0]]5 
090111)9 109 91010215. 11750 00100 1006111100৮ 71000. 
অর্থাৎ “আমি ক্ষমা স্বীকার করিতে সবিনয়ে অস্বীকার 
করিতেছি । আমি কোন দোষ করি নাই ।” বিচার-প্রহসন 
এইখানে শেষ হইল । ন্ুরেন্্রনাথ পুলিশ সাহেবের দ্বার! 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট জরিমানার চারিশত টাকা পাঠাইয়! দিলেন । 
কিন্তু স্থরেন্্রনাথ সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহেন। তিনি 
মাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করেন। 
সরকার হইতে ১৮৮ ধারার মামলা তুলিয়া লইয়া জরিমানার 
টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছিল । হাইকোর্ট প্রকাশ করেন-- 
+৬/০. 087)1)06 ঠি00 217) 109101908:6101) 10 1188 0০ 
09901770910] 1176 00176910101 01 0০00৮ 101 609 01:000)9- 
(50095 ০1 079 0%9০.৮ অর্থাৎ “এই মামলার ঘটনাবলীর 
মধ্যে আমরা আদালত অবমাননার কোন প্রমাণ পাইতেছি 
না।” হাইকোর্ট ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ুরেন্দ্রনাথকে 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন স্থযোগ ন! দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটই অন্যায় 


২০৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


ক সি ন্পিরি সপ শট আর্ট পিসিিসিলা ৭ পাস শি শী শাসিপী আতা শী৬ি 


করিয়াছিলেন। এই জন্ত হাইকোর্ট ম্যাজিষ্রেটের আদেশ বাতিল 
করিয়া জরিমানার টাকা ফেরত দিবার হুকুম দিয়াছিলেন । 

যে সকল প্রতিনিধি পুলিস-কর্তৃক নিম্মমভাবে প্রহ্ৃত হন 
তাহাদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীক্দপ্রসাদ বসু, 
ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্রন গুহ ঠাকুরতা বনৃকষ্টে 
থানায় এজাহার দিয়া সরকারী ডাক্তারখানার ভারপ্রাপ্ত 
ডাক্তার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা আহত স্থান পরীক্ষা 
করাইয়া সার্টিফিকেট লইলেন। 

বন্দী সুরেন্্রনাথের সহিত অশ্বিনীকুমার, বিহারীলাল ও 
কাব্যবিশারদ মহাশয় ম্যাজিষ্্রেটের ভবনে গমন করেন তাহা 
পূর্বরবেই বলা হইয়াছে । এদিকে পুলিশের প্রহার খাইয়াও 
প্রতিনিধিগণ রণজয়ী সৈন্তের মত মহোল্লাসে নির্ভয়ে 
*বন্দেমাতরম্* রবে দিড্মগ্ুল নিনাদিত করিয়া সভামণ্ডপে 
উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার অনুপস্থিত ছিলেন 
বলিয়া নিবারণচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার লিখিত 
অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রতিনিধিদিগকে সাদর অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করেন । 


ছি লী পরিসর ১৮ ৯ তরী আল পর্ণ 


জশ্র্িলীকুমাক্ত্রেক্র ভভ্ভিজ্ভান্সণ। 


অভ্যর্থনা সভা এবং বাকরগঞ্জ জিলার পক্ষ হইতে আমি 
আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি । এতকাল পরে 
আমরা যে আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২০৫ 


এসসি লিস্ট টি এক এস্ডি। এসি কী ১৯ তে লি এপি এসসি | ছি তিন পিস পি রি পরি শস্ অ্িিকান্ছি পরস্ি পাস্ি পি পি 


এজন্য /য আমি বিশেষ আনন্দ অন্থুভব করিতেছি। বঙ্গবিভাগের 
পরে এই জিলার উপর দিয়া যে সমস্ত কঠোর অত্যাচারের 
স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই জিলা যেরূপ কষ্ট সহ্য 
করিয়াছে, তাহা ম্মরণ করিলে হৃদয় নিরাশায় অভিভূত হয় সত্য 
কিন্ত আবার এই কারণেই সমগ্র বঙ্গের অধিবাসিগণকে 
আমাদের আহ্বান করা কর্তব্য, কেননা তাহাদের স্বার্থ ও 
আমাদের স্বার্থ অভিন্ন । 

এই সমিতির অধিবেশন দেখিবার জন্য যিনি 
নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন সেই স্বর্গীয় প্যারীলাল রায় 
মহাশয়ের মৃত্যুবেদনা আমরা অদ্য বিশেষভাবে অন্থুভব 
করিতেছি । স্বর্গাঁয় চৌধুরী আস্মতালী খা সাহেব ও স্বর্গীয় 
রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর মৃত্যুতেও আমরা শোকসম্তপ্ত। 
তাহারা জীবিত থাকিলে অভ্যর্থনাসভা নিঃসন্দেহ অধিকতর 
শক্তিসম্পন্ন হইত । 

আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন কিছুই অধুনা 
বরিশালে নাই। তবে আপনারা যেস্থানে মিলিত হইয়াছেন 
এই স্থান ইতিহাসবিশ্রন্ত চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত । চন্দ্র- 
দ্বীপের রাজাদের কীরোচিত কাধ্যকলাপ আপনারা সকলেই 
অবগত আছেন। কিন্তু আজ আর তাহার কিছুই নাই। 
আপনাদের সুখন্বচ্ছন্দতার জন্তচ আমরা যে অকিঞ্চিংকর 
বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহা দ্বারা বিচার করিলে আমাদের 
সন্ধদয়তার অভাব অনুভূত হইবে সত্য, কিন্ত আমাদের সরলতা 


২০৬ মহাত্মা আশ্বিনীরুমার 


পাপ লিপ ৬ ম্পপ্ণি পি পাটি 


এবং আস্তরিকতা বারা বিচার করিলে নিশ্চিতই আমরা 
পরীক্ষোত্তীর্ণ হইব । 
অগ্য বাকরগঞ্জের পক্ষে বিশেব স্মরণীয় দিন। জননী 
জন্মভূমির নামে আজ বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি এস্থানে সমবেত 
হইয়াছেন এবং একজন অতিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মহতী সভার 
সভাপতি হইবেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণ শ্রদ্ধেয় সভাপতি 
মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন, এরূপ আশা করি। 
আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও এবার 
আমরা অতি স্ুসময়েই এই সভায় সম্মিলিত হইয়াছি। কোটি 
কোটি বাঙ্গালীর সনির্বন্ধ প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গদেশ দ্বিধা 
বিভক্ত করা হইয়াছে । পূর্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গ, বিশেষভাবে 
পূর্ববঙ্গ এই বিভাগের কুফল ভোগ করিতে আরম্ত 
করিয়াছে । বঙ্গবিভাগের পরে যে অবিশ্বাস ও অত্যাচারমূলক 
শাসননীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে রাজশক্তির প্রতি 
প্রকৃতিপুজজের বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইতেছে । এ সমস্তই 
নিরাশাব্যঞ্জক সত্য, কিন্তু অমঙ্গল হইতে মঙ্গল প্রস্থৃত হয়। এই 
সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়া যে নবজীবনের স্চন! হইয়াছে তাহা 
বাঙ্গালীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে । প্রভূত্বগর্ধের ধাহার! 
জাতিবিশেষের শুভাশুভকে ক্রীড়ার সামগ্রী করিতে চাহেন, 
আমাদের সমস্ত ব্যাপার ধাহার1 বিজাতীয় উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি- 
দিগের খেয়ালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন, এতকাল পবধ্যস্ত 
আমরা স্বীয় নিয়তি বিস্মৃত হইয়া, াহাদেরই হস্তে আত্মসমর্পণ 


পা শর্ট সপ ছি স্পট 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২৯৭ 
করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম । কিন্তু যিনি বঙ্গদেশ, অথবা 
কেবল বঙ্গদেশই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বীয় অভি- 
প্রায়ান্ুসারে পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, বিংশশতাব্দীর সেই 
ভীষণ দাস্তিক ব্যক্তির কঠোর আঘাতে অবশেষে আমাদের 
চৈতন্য হইয়াছে ৪ জগদীশ্বরের আশীব্বাদ এই সুপ্ত জাতির 
উপর বধিত হইয়াছে । সমগ্র বঙ্গদেশ জাগরিত হইয়াছে । 
বঙ্গদেশ কেন, নিখিল ভারতবর্ষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অচিরেই 
আত্মশক্তি বলে স্বীয় নিয়তি নিদ্ধারণ করিয়া লইবে । আমি দৃঢ় 
ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহন্তর কাধ্যের জন্য ভগবান আমাদিগকে 
নিঃসন্দেহ নিযুক্ত করিবেন । 

সময়ের গতি যিনি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার 
করিবেন যে, আমাদের জন্মভূমির মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্লাভের 
সময় আগতপ্রায়। ব্রিটিশসআ্রাটের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ 
যেদিন পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে আসন লাভ করিবে 
সেদিন অদূরে । পুর্ব গৌরব এবং মহত্বলাভের উপায় বিস্মৃত 
হইয়া যখন ভারতবর্ষ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছিল, তখন 
সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর ভারতবর্কে অপর একটি শক্তিশালী 
জাতির সংস্পর্শে আনিয়। দিয়াছেন। এই উন্নতশীল জাতি 
আত্মশক্তিবলে বিভিন্ন দিকে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং 
অধুনা সমগ্র পৃথিবীর প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । স্বনামধন্য মহৎ ব্যক্তিদিগের যত্ব ও চেষ্টায় 
এই উভয় জাতির এই সম্মিলন যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে 


৩৮ মহাত্াা অশ্বিনীকুমার 


তাহ! কে অস্বীকার করিবে? ভারতবষের প্রাচীন গৌরবের 
প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা কি এখন জাগিয়া! উঠে 
নাই? সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি 
শক্তিশালী জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কি 
আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই? যুগশুগান্তরের জড়তা 
ত্যাগ করিয়া দেশ-হিতকর কাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে কি 
আমর! আরম্ভ করি নাই? কুসংস্কার এবং মূর্খতার বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া ভারতজননীর নামে আমর! কি এদেশের বিভিন্ন জাতি 
ও বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ের বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছি না ? 
ভগবানের আশ্চধ্য বিধান লক্ষ্য করুন, সমগ্র দেশ, সমস্ত চিন্তা 
নব আদর্শ এবং নব আকাঙ্ষায় উদ্বোধিত হইয়াছে । রাজ- 
কম্মচারিগণের অত্যাচার ও অবিচারে এই জীবনশ্োত অধিকতর 
বেগে প্রবাহিত হইবে । সর্বজাতির ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে 
যে শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন শক্তিই সে আোতে 
বাধা! দিতে পারিবে না বলিয়া আমি দৃঢ় রিশ্বাস করি । 

এই সময়ে, এই জাতীয় অভ্যর্থানের প্রাক্কালে, উন্নতির 
উপায় নির্ধারণের জন্য যুক্তবঙ্গের প্রতিনিধিগণ বরিশালে মিলিত 
হইয়াছেন, এজন্য আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি । 
আপনাদের সম্মুখে এখন জাতিগঠনের সমস্ত উপস্থিত । 

আমার বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশীয় শিল্পের স্থ্টি 
ও উন্নতি এবং জালিশী আদালতগঠন প্রভৃতি কাধ্যই এই 
জাতীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি হওয়া কর্তব্য | 


দেশসেবক অশিিনীকুমার ২০৯ 


পি ভিজে পালা পিস্তল পসরা সিসিক সপ সি আপি স্পরি | পতি সরি স্পা পিসি শী সি পি সা সিএ আটা সপ সম আপি শপ পাশা চে 


জাতীয় শিক্ষার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে পতিত 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি 
যে, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী হইতে আমরা বহু উপকার প্রাপ্ত 
হইয়াছি। এই শিক্ষা আমাদিগকে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক 
স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় স্বার্থ চিন্তনে উদ্বোধিত করিয়াছে । 
কোন জাতিই যে কেবল পরপদলেহন করিয়া বাঁচিয়া 
থ/কিতে পারে না, তাহাও এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে অস্কিত 
করিয়া! দিয়াছে । শিক্ষা ও শিল্পের আবশ্যকতা এবং যে সমস্ত 
উদার নীতি দ্বার জাতীয় উন্নতি সম্ভব হয় তাহাও এই শিক্ষাই 
আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে । কিন্তু যতদিন 
এই সমস্ত নীতি আমরা আত্মশক্তিবলে জাতীয়ভাবে গ্রহণ 
করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের অভ্যুর্থান দূরে থাকুক, 
আমাদের যাহা কিছু মনুষ্যত্ব আছে তাহাও প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না । আমাদিগের আদর্শ এবং 
জীবনের উদ্দেশ্ট প্রতীচ্য জাতির আদর্শ হইতে স্বত্ত্ব । যে-সমস্ত 
রীতিনীতি প্রাচ্য প্রকৃতি গঠন করে তাহ প্রতীচ্য রীতিনীতি 
হইতে বিভিন্ন । বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা এই পার্থক্যের 
বোধ আমাদের মনে উজ্জল হইয়। উঠে না। শিক্ষার্থীরা কি 
ভারতীয় অধ্যাত্সবিগ্ভায় ও ভারতীয় ইতিহাসে শিক্ষিত হয়? 
প্রাচীনকালের খষি এবং সাধুগণকর্তৃক প্রচারিত অবিনশ্বর 
সত্যের উপাদানে গঠিত ভারতীয় জীবনের অস্তরতম প্রদেশে 
প্রবেশ করা আধুনিক শিক্ষকগণের পক্ষে অসম্ভব । প্রাচীন 

১৪ 


২১০ মহাত্মা অর্ষিনীকুমার 


উপাদান লইয়া নূতন জীবন গঠন করা এই সমস্ত শিক্ষকদিগের 
পক্ষে সম্ভব কিনা বলিতে পারি না । আত্মশক্তি-দ্বার আমাদিগকে 
প্রতীচ্য জগৎ হইতে নৃতন জ্ঞান আহরণ করিয়া! তাহা 
প্রাচীনের সহিত মিশা ইয়া ভারতভূমির প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক 
গৃহ ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত, করিতে হইবে । 
আমাদের আকাজিিত মহাঁজাতি সংগঠন করিবার জন্য মাতৃভূমির 
নামে সকলকে সমবেতভাবে কাধ্য-সাধনে আহ্বান করিতে 
হইবে, এরূপ করিতে পারিলেই জাতীয় শিক্ষা ফলপ্রস্ হইবে । 
জাতিসংগঠনকারী কোন মহাজন বলিয়াছেন__“জাতীয় শিক্ষা 
ব্যতীত কোন জাতিই নৈতিক উন্নতি করিতে পারে না, একমাত্র 
জাতীয় শিক্ষার উপরই জাতীয় হিতাহিত প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে।” এজন্যই দেশের সর্বপ্রকার অভাব পুরণ করিবার 
অভিপ্রায়ে এরূপ সার্বভৌমিক জাতীয় শিক্ষার উদ্ধম আমর! 
আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিতেছি । 

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে এরূপ 
কোন জাতীয় উপায় উদ্ভাবন আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা । 
যে ভারতের এশ্বর্ধ্য এক সময়ে সমগ্র জগতের হিংসার বিষয় 
ছিল, যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য সকল এককালে প্রাচ্য জগতের 
গৌরব ঘোষণা ও প্রতীচ্য জগতের অভাব পূরণ করিত, সেই 
ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এখন অন্নবস্ত্রের চিন্তায় আকুল । 
ভারতীয় শিল্পের অধঃপতনের শোচনীয় বৃত্তাস্ত সর্বজনবিদিত । 
প্রায় ছুই কোটি গজ ম্যাঞ্চেষ্টার-জাত বস্ত্র প্রতি বংসর ভারত- 
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ও পা উপ পিপাসা পিসি রাসসিপিসিপাদিসছি রাস্তার সি অসিত সিলাসি তাদ উ্ীত্তাছি পিতা সির পির পিসির সিসি এসসি এলি শা পপাসমিাপিসপিাসিন িসনত ভপরি অ স 


বাসীর লজ্জা নিবারণ জন্য আমদানী হইয়। থাকে । যে 
বাকরগঞ্জ বঙ্গদেশের শিস্তভাগ্তার' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন 
সেখানে এক বৎসর অজন্মা হইলেই অন্নের জন্য চিস্তিত হইতে 
হয়। যাহ1 হউক, সমস্ত প্রদেশেই শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হইন্তেছে। তন্তবায়গণ অতি অল্পকাল হইল 
তাহাদের পেতৃক ব্যবসায় পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে। যাহার! 
ইতঃপূর্বেব বিদেশী বস্ত্রের প্রচলনে উৎপীড়িত ও হৃতসর্ব্বন্ব হইয়া- 
ছিল, বর্থমানকালে তাহারা আশার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে 
এবং অচিরেই তাহাদের পরিশ্রমজাত বস্ত্র বিদেশী বস্ত্রের সম- 
কক্ষতা লাভ করিবে এই আশায় তাহারা উৎফুল্ল । বস্ত্রবয়নের 
যে সমস্ত কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেইগুলি 
এবং ভারতবর্ষের এক কোটি দ্বাদশ লক্ষ তন্তবায় এদেশের ত্রিশ 
কোটি অধিবাসীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার পক্ষে কি প্রচুর 
নহে? কিন্তু কেবল তত্তবাঁয় সম্প্রদায়ই বা বলি কেন, সম্্রান্ত 
এবং উচ্চবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও এক্ষণে সম্তানদিগকে বয়ন ও 
রঞ্জন প্রভৃতি শিল্পবিগ্যা শিক্ষাদান করিতেছেন । 

আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই সহরের অনেক 
ভদ্রলোক আপনাদের গৃহে বয়নযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহাদের পুরাঙ্গনাগণ আনন্দের সহিত বয়নকাধ্যে সাহায্য 
করিতেছেন। শিল্পশিক্ষার এই চেষ্টা ভগবৎপ্রেরিত এবং 
আমি বিশ্বাস করি অচিরেই ইহ! দ্বারা আমাদের সৌভাগ্যের 
ুত্রপাত হইবে। বাকরগঞ্জের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র জিলার 
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শিস পানি ০ পিসি লাস্পিলাস্টিপাসিপা পাশ পি শার্শা শি পিসি পিছ পিস সিটি পিতা পাটা তোরা শর অ্িিলরী শরণ তি পিল পিসি পি ভিসি কি ০ 


ছয় যর সাতখানি গ্রাম হইতে ছুই মাসে প্রায় ছুই হাজার টাকা 
মূল্যের নিব প্রস্তুত করা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? ইহা কি 
স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার পরিচায়ক নহে ? 
এই তো মাত্র আরস্ত। এই উদ্যম সর্ববতোভাবে রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নহে? জনসাধারণকে 
শিক্ষা দিবার জন্য, স্বদেশী অন্দোলনের শুভ সংবাদ দেশের 
সব্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, আমাদের শিল্পের উন্নতিপথের 
অন্তরায়_রক্ষণশীলতা ও নিরুদ্যম পরিহারের শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত, আদর্শ শিল্পবিদ্যালয়সমূহ সব্বত্র প্রতিষ্ঠার্থ, চিরদিনের 
রীতি অন্থুসারে ধন গৃহে গচ্ছিত না রাখিয়া নানারপ কলকার- 
খান! প্রভৃতি স্থাপনকল্পে আমাদের দেশের ধনীদিগকে উদ্বোধিত 
করিবার জন্য এবং সর্বোপরি বহু যৌথ কারবার স্থাপনের 
উদ্দেশ্টে দেশের লোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বহু প্রচারক 
নিযুক্ত করা কর্তব্য । কেবলমাত্র এই সমস্ত উপায় দ্বারাই দেশীয় 
শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব | 

ইহার পর সালিশী সভাস্থাপন বিষয়ে আমি আপনাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । জাতীয় শক্তি-প্রতিষ্ঠার ইহা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। অর্ধশতাব্দী পুর্বে এই 
দেশের প্রত্যেক গ্রামে “মোড়ল? বা পঞ্চায়েত সভা ছিল। এই 
পঞ্চায়েত সভা বা মোড়লগণ গ্রামবাসীদের ছোটখাট 
বিবাদগুলি মীমাংসা করিয় দিতেন এবং সমাজের এমন শাসন 
ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ মীমাংসা অবনত মস্তকে গ্রহণ 


শ. পা্সিকী সি টির ৯ শািপাসিাসিতাস্টি িলাস্টি শী পাস পাস্পিতিস্টি ক সিরা সিাস্ছিলাসি তানি 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২১৩ 


পে টি সপ তে সিবসিশ উপাপাসিী ৬ পাপা ও টি সর সিসির সা আপিল আক পিসি কপি পর স্লিপ পাম সপ পিসি 


করিতে বাধ্য হইত । শ্রামবাসিগণের সমবেত শক্তি এখন 
অতীতের কাহিনী । যে জনশক্তি এই গ্রাম্যসমাজের মূল 
ভিত্তি ছিল তাহা নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন আর 
গ্রামের কেহই অভিযোগ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর 
করে না। ছুক্ন্্কারিগণ এক্ষণে স্বচ্ছন্দে লঙ্জাভয়হীন হইয়া 
গ্রামে বাস করে। পুরাতন বিদায় লইয়াছে, গ্রাম্যসমিতি 
লোপ পাইয়াছে। এখন লোক জেদের বশবত্তী হইয়া! আইন- 
আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে । আইনআদালতের 
ব্যয়বাহুল্যে কত লোক যে সর্বন্বান্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। এই সমস্ত অশুভ নিবারণ এবং জাতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার 
জন্য বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া সেই প্রাচীন সালিশী- 
বিচারপ্রথা পুনঃপ্রবর্তন কি আমাদের পক্ষে: কর্তব্য নহে? 
ইহা দ্বারা আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হইব। 
এতদ্বাতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের আর 
উপার নাই। সালিশী আদালত গঠিত হইলে জাতীয় শক্তির 
বিকাশ হইবে । এজন্য আমি অন্থুরোধ করিতেছি যে, প্রত্যেক 
জিলায় সালিনী সভা গঠিত হউক । সমাজের বন্ধন এমন দৃঢ় কর 
হউক যে, ইহার শাসনে যাহারা অবাধ্য তাহাদিগকেও এই সমস্ত 
সভার মীমাংসা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। 
আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বাকরগঞ্জে ইতোমধ্যেই 
এই কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রামের লোকসমূহ সালিশী 
সভার সুফল বিশেষভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 


২১৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


রা পরিসর লে সি স্পী লি স্পট সরতে সতী সপ ভিসির পাস তা সিপাি তি সাশি পরীদ্পি সিপসসিতি ৬ পেনলি িসপিরস্পিী সপিসলিসিল সপ সি সী ও সিশিস্পিরিসসিসি সি লি ৬ লিক লিড 


 বর্তমানকালে বিশেষভাবে যে ব্যাপার আমাদের হৃদয় 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে আমি এখন সেই বঙ্গবিভাগের কথা 
বলিব । এই ব্যাপারের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে ক্লেশকর । ভারত- 
সচিব বলিয়াছেন যে, বঙ্গবিভাগ আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ 
“কাটা ঘায়ে মুনের ছিটা”। ভগবান্‌ জানেন্” আমরা কি কষ্ট 
পাইতেছি । আমি মিঃ জন মলাকে(এখন লর্ভ)জিজ্ঞাস1 করিতেছি 
যে, তিনি কি আশা করেন যে, এইরূপ একটা ব্যাপারের কারণ 
বিদূরিত না হইলে সভ্য জগতের কুত্রাপি আন্দোলন হ্থাস হইতে 
পারে? এরূপ ব্যাপারে ইংলগু, স্কটল্যাণ্ড বা আয়ালণ্ড কোন 
স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া তিনি কি আশা করিতে 
পারেন ? একদল আত্মস্তরী ও অত্যাচারী ব্যক্তি কোন এক বৃহৎ 
জাতির হৃদয়ে বেদনা দিয়া, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, 
শিক্ষাবিষয়ক এবং বাণিজ্যব্যবসায়সংক্রান্ত সব্বপ্রকার স্বার্থে 
প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নিল'জ্জের স্যায় জাতীয় প্রতি- 
বাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া 
উপেক্ষা করিতেছেন। পৃথিবীর কোন স্থানের লোকই কি এই 
উপেক্ষা ধীরভাবে সহ্য করিত ? অপর যে-কোন জাতিই এরূপ 
অবস্থায় তুমুল গোলযোগ উপস্থিত করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালন 
অসম্ভব করিয়া তুলিত। শাস্তশিষ্ট বঙ্গবাসীর ধেধ্য অপরিসীম। 
কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর এই বোধ আছে যে, তাহাদের 
মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে । বঙ্গদেশ ভাগ করায় 
বঙ্গবাসীর যে ক্ষতি ও অপমান হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী কখনও 
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বিস্ৃত হইবে না। যে পর্য্যস্ত বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত না হইবে সে 
পধ্যন্ত এ বেদনা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিবে। যে দিন 
লর্ড. কাঙ্জনের তরবারি বঙ্গ-জননীর হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে 
সেই চিরন্মরণীয় ১৬ই অক্টোবব (১৯০৫) বঙ্গবাসী কি ভগবানের 
নামে শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বঙ্গবিভাগের 
কুফল নাশ এবং বাঙ্গালী জাতির একতা রক্ষা করিতে 
বঙ্গবাপী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? সে প্রতিজ্ঞা কি এত শীঘ্র, 
ছয় মাস গত না হইতেই, বঙ্গবাসী বিস্মৃত হইয়াছে? তাহাদের 
পক্ষে কি এ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? কখনই না। 
জাতীয় শক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বৎসরের পব বৎসর 
দুঢতর হইবে এবং পরবস্তা বংশধরগণ বাঞ্ছিত স্থদিন লাভের 
আশায় পূর্ববস্তিগণ অপেক্ষা, অধিকতব আগ্রহের সহিত 
আন্দোলন পরিচালন করিয়া গৌরব অন্থুভব করিবে । 


বঙ্গবিভাগহেতু যে অসন্তষ্টি ও অসহিষণণতাব লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহা কি হাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে ? 
স্তর ব্যাম্ফাইন্ড ফুলার তীব্র অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবস্তিত 
করিয়াছেন, ভাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্রমে শাস্তভাব ধারণ 
করিবে ইহা কি স্বাভাবিক? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর 
শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করিবার আশা করা 
যায় কি? কিন্তু স্তর্‌ ব্যাম্ফাইন্ড এই নীতিই অনুসরণ 
করিয়াছেন “কোন জাতিই আইনদ্বারা শাসিত হয় না, পাশবিক 
শক্তিদ্বারা ত নয়ই” লাট্‌ ফুলার তাহার দেশবাসী জনৈক 
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প্রসিদ্ধ রাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতকর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম 
স্মত্রই বিস্মৃত হইয়াছেন ! যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন 
তিনি গুর্থা সৈন্য ও পিউনিটিভ্‌ পুলিশ স্থাপন, স্পেশাল্‌ 
কনেষ্টবল সম্প্রদায় গঠন, প্রকাশ্যস্থানে পবিত্র “বন্দেমাতরম্” 
উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজাঁনতিক ব্যাপারে 
এবং জনসাধারণ সভায় যোগদান নিষিদ্ধ প্রভৃতি আইন জারি 
করিলেন । যাহার ধমনীতে একবিন্কু শোণিত প্রবাহিত হয় সেকি 
এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে ? এ চগ্ু-নীতির 
ফল কি হইয়াছে? বঙ্গবিভাগের ফলেই এ সমস্ত হইতেছে 
বলিয়া লোকসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে । এরূপ 
ধারণা অসন্তপ্টির ভাব সংযত, না বৃদ্ধি করিবে? আমাদের 
ছুঃখকাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য প্রথিবীতে কেহ নাই, ভারতীয় 
প্রজার স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের 
বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়া সত্বেও 
মিঃ হারবাট রবা্টস্‌, স্তর হেন্রী কটন ওঅপরাপর ভারতবন্ধুগণ 
পালণামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের বিন্দুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইতেছেন না; এই বিশ্বাস পূর্বোক্ত ধারণার 
সহিত মিলিত হইলে অসস্তপ্টির ভাব বৃদ্ধি কি হ্রাস হইবে? 

স্যর হেন্রী কটনের বক্তার একস্থলে “বিহার” শব্দ 
শুনিয়া পালামেন্টের কোন সভ্য ধেরধ্যচ্যুত হইয়। পার্খস্থ অপর 
একজন সভ্যকে বলিয়াছিলেন, “বিহারের কথা কি হইতেছে ?” 
ততুত্তরে এ সভ্য বলিলেন “ভগবান্‌ জানেন কি বলিতেছে, চল 
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৯45 সপ পি পা শি তি পাটি ৯ ৮পান পাচ পা পা পিসি পি পসিপাছি কাটি পনি বাপ পি বাসি পাস তৌসিানছি পিচ 


আমরা ধূমপানের গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা মদ্য পান করি।” 
ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এই দারুণ ঘৃণাব্যঞ্ক ভাব কে সহিতে 
পারে? বঙ্গদেশ মৃত নহে । এরূপ তাচ্ছিল্য এবং ঘ্বুণাঁর ভাব 
বঙ্গদেশ সহ্য করিবে না--করিতে পারে না । ফাঁকা আশার 
কথা বা ওজর আগত্তিতে আর বঙ্গবাসী ভূলিবে না । ন্যায় এবং 
বিধিসঙ্গত ভাবে বঙ্গবাসী আন্দোলন চালাইবে ও প্রাণপণে 
বিলাতী পণ্য বজ্জন করিতে কিছুতেই নিরস্ত হইবে না । গভীর 
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, জাতীয় অভ্যুত্থানের সূত্রপাত 
হইয়াছে । স্থকুমারমতি বালকগণের প্রতি অত্যাঁচারেও বঙ্গবাসী 
ভীত হইবে না। “যত অত্যাচার তত সাহস”__ইহাই উত্তম 
নীতি । বঙ্গবাসী ইমাসনের এই বাক্য অনুসরণ করিয়া 
জয়লাভ করিবে । 

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে পুনরায় সাদরে অভিনন্দন 
করিতেছি । আমি আশ! করি যে, এই সভায় আপনাদের 
আলোচনার ফলে শন শত প্রচারক বঙ্গদেশের সব্বত্র প্রেরিত 
হইবেন এবং দেশের রাজনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সমাজ-নীতি এবং 
শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রত্যেক জিলায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে ।৮ 

অতঃপর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় সভাপতি-বরণ 
প্রসঙ্গে এমন এক অগ্নিময়ী বক্তৃতা করেন যে, তাহা শুনিয়া 
সভাস্থ সহস্র সহত্র ব্যক্তি ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মত্তবৎ হইয়া- 
ছিলেন। বক্ততামধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন__-“এতদ্দিন 
ইংরাজের আইন ও ন্যায় বিচারের প্রতি লোক-সাধারণের 
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অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, কিন্ত অদ্য যেব্যাপার সংঘটিত হইল তাহা 
দেখিয়া এ ধারণা লোকের মন হইতে বিদুরিত হইল ।” 

সভাপতি মহাশয় তাহার স্থলিখিত, স্থচিস্তিত বক্তৃতায় 
বঙ্গব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ ও স্বদেশীর সমর্থন করিয়া এই 
আন্দোলনে মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সহিত মনোপ্রাণে 
যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন_-“হিন্দ্ু 
ও মুসলমান উভয় জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । আমরা এক 
জননী জন্মভূমির সন্তান এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হিন্দুর 
সহিত অভিন্ন । ধর্মসন্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ এবং চীন, 
তুরস্ক ও জাঞ্জিবার দেশীয় মুসলমানদিগের স্বার্থ এক হইতে 
পারে, কিন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে আমর! আমাদেব স্বদেশীয় 
হিন্দু ও খৃষ্টানদের সহযাত্রী ।”৮ সভাপতি মহাশয়ের বক্তীতাপাঠ 
শেষ হইলে-_অমৃতবাজার পত্ররকার স্বযোগ্য সম্পাদক মতিলাল 
ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করেন-__ 

“যেহেতু অদ্য দিবালোকে সমস্ত সহরের লোকের সম্মুখে, 
ডি্বীক্ট ও আসিষ্টাণ্ট, ভিষ্রীক্ট পুলিশ স্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্টের 
আদেশে সভাপতি রস্থুল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত 
প্রতিনিধিগণের উপর পুলিশ যেরূপ লাঠি চালাইয়াছে এবং 
দেশের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
বিনা কারণে যেরূপে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, বরিশাল জিলায় আইনসঙ্গত শাসন লুপ্ত হইয়াছে। 
অধিকম্ত পুব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের নানাস্থানে লোক 


রি অশ্বিনীকুমার ২১৯ 


শা টি তো সি পপি এস সস রি এপি লতি জী স্মছ লিলি ছি এরি পাটির এলি ছিত পি ক স্পিি পাস সপ জাস্ট ৯ ৮: পাস্টিশিস্সিলীসি পনি পস্টিলালিছ তি প্সিলিসসিপ্টাত লা এ 


নর জন্য হও ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছে ভাহা 
দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসন- 
প্রণালী প্রচলিত নাই। সুতরাং বর্তমান দায়িত্বশূন্য গভর্ণমেন্টের 
উপর যে সকল কাধ্যের ফলাফল নির্ভর করে, এই বরের সমিতি 
তৎসমুদায়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল মাত্র 
দেশের লোকের আত্মশক্তির উপর যে সমস্ত কাধ্যের ফলাফল 
নির্ভর করে সেই সমস্ত বিষয়েরই আলোচন! করিবে | 

“সন্ধা?” পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও হাওুডা- 
হিতৈষী'র সম্পাদক পণ্ডিত গীম্পতি রায় কাব্যতীর্থ প্রভৃতি 
মহাঁশয়গণের সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের 
আলোচনা শেষ হইবার পুর্ধেই সুরেন্দ্রনাথ সভামধ্যে প্রবেশ 
করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মুহুমুহু “বন্দেমাতরম্* ধ্বনি 
উচ্চারণ করিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। স্ুরেন্দ্নাথ 
মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলে, সহস্র সহজ্স লোক আসন ত্যাগ 
করিয়া যাইয়া তাহার' পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। 
তাহাকে দেখিবার, তাহার কথ শুনিবার জন্য সকলে উৎকষ্টিত 
হইল । প্রায় দশমিনিটকাল 'বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি উচ্চারিত হইবার 
পরে সভা যখন নিস্তব্ধ হইল তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
অগ্নিময়ী বক্তৃতায় বিদেশজাত পণ্যদ্রব্য বর্জনের জন্য মাতৃভূমির 
নামে সকলকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করাইলেন । 

বাঙ্গল! তেরশত তের সালের প্রথম দিন বঙ্গের রাজনৈতিক 
ইতিহাসের এক চিরন্মরণীয় দিন। এই দিন বরিশালের রাজপথে 


২২০ মহা আশ্বিনীকুমার 


পা পপি সিল পা লীিল রা লন নি ৬০ 


বঙ্গের মাতৃতক্ত সম্তানগণ পুলিনের দীর্ঘ বংশদপ্ডের প্রহারে 
নিধ্যাতিত হন, এইদিন বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক গুরু ও স্বদেশীর 
প্রবীণ পুরোহিত স্ুরেন্দ্রনাথ কেম্প, ও ইমারসন্‌ সাহেব কর্তৃক 
বিনা কারণে লাঞ্ছিত হন এবং এইদিন স্ুরেন্দনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, 
মতিলাল, ব্রহ্মবান্ধব, মনোরঞ্জন প্রভৃতি "” বঙ্গজননীর প্রসিদ্ধ 
সম্তানগণের মন্ম হইতে আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তির বাণী 
উদ্খিত হইয়া বঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নূতন আকার 
দান করে। 

এই দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের ভবন হইতে স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিধান 
করিবার কাল্পনিক অপরাধে লাঞ্ছিত হইয়া! অশ্বিনীকুমার প্রতিজ্ঞা 
করেন যে, জীবনে কখনও বিদেশী পোবাক পরিধান করিবেন 
না। তাহার এই প্রতিজ্ঞা একদিনের জন্যও লম্তিঘত হয় 
নাই । রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বহুদিন হইতে স্বাবলম্বন মন্ত্র 
প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, এই দিন হইতে আরও দৃঢ়তার 
সহিত উক্ত মন্ত্রসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেনশ। প্রাদেশিক সমিতির 
দ্বিতীয় দিনে সব্বপ্রথমে এই প্রস্তাব করা হয় যে, যেখানে 
স্ুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা! হইয়াছে এস্থলে এক স্মৃতিস্তস্ত 
নিম্মাণ করা হউক । অতঃপর যথাক্রমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ, জাতীয়- 
শিক্ষা, বিলাতী বজ্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত, অনুমোদিত ও 
পরিগৃহীত হয়। বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাবটি সভাপতি 
মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করেন । স্ুরেক্দ্রনাথ এ প্রস্তাব অন্ধু- 
মোদন করিয়া উপসংহারে উপস্থিত জনমগ্লীকে প্রতিজ্ঞায় 


শি 2টি সিল পিতা সি সি বিসিসি সি সি 


এ ৯ 


দেশসেবক অহিনীকুমার ২২১ 


সিলাাসি তী পান্তা পোপ সি সিলাসটি তা স্পা স্পিন তি তো পলিসি লস্টি পাস এ পা শা ছি লাষ্ছি পানি প্টিতকি লাস্সিরণী তত 


আবদ্ধ করেন। সেই বিশাল জনসজ্য দণ্ডায়মান হইয়া 
প্রতিজ্ঞা করেন-_ 

“জগদীশ্বর ও জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, 
আমরা সাধ্যমত বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ এবং স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহার.করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন ।” স্ুরেক্্রনাথ 
প্রথমে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে দণ্ডায়মান 
ব্যক্তিগণ তাহ! পুনরুচ্চারণ করেন। এইবূপে প্রতিজ্ঞার 
সমস্ত শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া সকলে “বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি 
করিয়া আসন গ্রহণ করেন । 

নুরেন্্রনাথের বক্ততান্তে বিলাতী বজ্জন প্রসঙ্গে মৌলভী 
আবুল হোসেন, মাননীয় ভূপেক্দ্রনাথ বন্থু, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু 
ও কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করেন। কাব্যবিশারদ 
মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইবার পুর্ধেবে কেম্প সাহেব, অপর 
এক শ্বেতাঙ্গ এবং ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী 
সভাস্থলে উপস্থিত হন, কেম্প সাহেবকে দেখিয়া সভায় 
মহা উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল। সে স্থরেন্্রবাবুর নিকটে 
আসিয়া বলিল-_“আশা করি, আপনার নিকটে থাকিলে আমি 
নিরাপদ থাকিব” অতঃপর কেম্প, সাহেব ঘোষণা করিল-_ 
“সভাভঙ্গের পর কেহ রাজপথে “বন্দেমাতরম্* উচ্চারণ করিবেন 
না, নেতৃগণ এইকপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে সভার কাধ্য 
চলিতে পারে, অন্তথ1! নহে ।” কিন্ত কেহই এ প্রতিশ্রুতি 
দিলেন না । তখন কেম্প,সাহেব আবার বলিল---“তবে আপনারা 


২২২ মহাত্মা! অশ্বিশীতুমার 


পিন পালিশ পরী এসি পরসিপাশ্দিাশি শি পরিনত তা শা পাস ও পাঁছি পাশ পেস্ট পাপন পিন্য তরি সপ পা ৬তাচ পি পাটির লা এসি লে 


সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান, নচেৎ আমি বলপূর্ব্ক ভাঙ্গিয়া 
দিব।” এই কথায় প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত 
হইল। ৬বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং বরিশালের উকীল 
দীনবন্ধু সেন মহাশয় সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবার পক্ষে 
মত দিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 
একুক্ঞকুমার মিত্র মহাশিয় উহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। 
কষ্ণকুমার বাবু বলিলেন--“পুলিশ লাঠি বা বন্দুকের গুলি 
চালাইয়৷ সভাভঙ্গ করুক, নচেৎ আমরা এস্থানত্যাগ করিব না ।” 
সভায় এই লইয়া আলোচনা চলিল। কেম্প সাহেব পুনরায় 
বলিল--“আমি আপনাদিগকে সভাভঙ্গ করিয়া যাইতে 
বলিতেছি। ছুই রকমে এই কাজ হইতে পারে। পুলিশের 
দ্বারা তাড়িত হওয়া বা নীরবে চলিয়া যাওয়া । আমি 
আশা করি, আপনারা নীরবে চলিয়া যাইবেন |” 

অতঃপর যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অশ্রপ্লাবিত হইয়া বলিলেন 
_-“যাও, সকলে গৃহে যাও। গৃহে গৃহে সভা হউক, 
চতুর্দিকে আগুন জ্বলুক, সে আগুনে চিরদিনের মত বিলাতী 
জিনিষ দগ্ধ হউক।” রোষে ও ক্ষোভে উম্মত্ত জনসঙ্ঘ 
সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। ৬কুষ্ককুমার মিত্র মহাশয়কে 
সভা হইতে লইয়া আসিবার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে অনেক 
ক্রেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি তখনও বলিতেছিলেন 
পুলিশ আমাকে লাঠি মারিয়া বা গুলি করিয়া তাড়াইয়া 
দিউক।” এইরূপে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির আরব্ধ কাধ্য 


দেশসেবক অশ্বিনীরুমার ২২৩ 


উদ পানি লস 5 পিল সিপাসতি ৮ ৯. পোল শশী উতলা সপীসিলা পাছত আসিস এপস 


অকালে শেষ তি | এই সমিতি-সংশ্লিষ্ট ও মামলা 
আদালতে রুজু হইয়াছিল। অনাবশ্যক বোধে সেই প্রপঙ্গ 
পরিত্যক্ত হইল । 


লল্িম্পােল ুত্ভিম্্ু 


স্বদেশীর সেই স্মরণীয় যুগে ঘখন বরিশালের সুনাম সমগ্র 
ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে বৎসর প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশনকালে বঙ্গের শত শত মাতৃভক্ত সন্তান বরিশালের 
রাজপথে পুলিশের লাঠির প্রহারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই 
বৎসরই অকম্মাৎ বাঁকরগঞ্জ জিলায় ছুভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি 
উত্থিত হয়। অশ্বিনীকুমারের সম্মুখে অকণ্মাৎ এক নুতন 
সমস্তা উপস্থিত হইল। তিনি বরিশাল জিলার জনমণ্ডলীর 
অপ্রতিদ্ন্ী নেতা, সুতরাং তাহাকেই অন্নদানের ভার গ্রহণ 
করিতে হইল । তিনিই ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া! রাজপথে বাহির 
হইলেন । 

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বরিশাল জনসাধারণ সভার 
সম্পাদকরূপে নিরন্ন বরিশাল জিলার জনমণ্ডলীর পক্ষ হইয়া 
আবেদন প্রচার করিলেন। তাহার সেই আবেদনে নিখিল 
ভারত আশ্র্য্যরূপে সাড়া দিয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে তিনি 
হুভিক্ষভাগ্ডারে আশী সহজ্রেরও অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন । 
অশ্বিনীকুমার এই. সময়ে ভীহার সুযোগ্য সহকারী ৬সতীশচন্ঞর 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর স্বদেশবান্ধব-সমিভি পরিচালনার 
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সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া! আপনার সমগ্র শক্তি ছুভিক্ষনিবারণ 
কাধ্যে নিয়োগ করিলেন । 

প্রত্যহ নানাগ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে বহুসংখ্যক 
পত্র আসিত। তিনি স্বয়ং সেইগুলি পাঠ করিয়া কাহাকে কি 
প্রকার সাহায্য করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতেন । চাউল, 
বস্ত্র, থলিয় প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন । কাহার দ্বারা 
কোথায় কি প্রকারে সাহায্য প্রেরিত হইবে তাহাও লিখিয়। 
দিতেন। ফলতঃ অল্পসংখ্যক কন্মী লইয়া দিবারাত্রি তাহাকে 
এই কন্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত । 

প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে কাধ্য 
আরম্ভ করিতেন। ১২টার সময়ে উঠিয়া স্ান আহার সমাধা 
করিয়া ২টা পধ্যস্ত বিশ্রাম করিতেন । ২টা! হইতে ৬টা পর্য্যস্ত 
আবার কাধ্য করিতেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর আবার রান্তি 
৭ট] হইতে ১২টা পর্্যস্ত কাধ্য চলিত । 

এইভাবে দুই চারিদিন নহে, সুদীর্ঘ ছয় সাতমাস তিনি 
কঠোর পরিশ্রম করিয়। অনুক্রিষ্ট নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন । 
সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার সুস্থ-বলিষ্ঠ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
বরিশালের ছুৃভিক্ষ প্রশমিত হইলে তিনি ন্াস্থ্যোন্নতির জন্য 
বোম্বাইর অনুরবন্তী মাথেরন্‌ নামক স্থানে গমন করেন। 

বরিশাল জিলার নানাম্থলে দেড় শতেরও অধিক স্বদেশ- 
বান্ধবসমিতির শাখ। ছিল। এই সমিতিগুলির দ্বার! হৃভিক্ষ- 
কালে অশ্বিনীকুমার জিলার নানা অংশে ১৬০টি সাহায্য বিতরণ- 
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পপি পেস্ট পিন সিল ত 


কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায়! ছয় সহজ টাকার 
চাউল বিতরণ করিতেন। এমন বুহবদ্ধ প্রণালীতে এই বৃহৎ 
ব্যাপার অনায়াসে নিব্বাহিত হইত যে, অশ্থিনীকুমারের অসামান্য 
কাধ্যপ্রণালী দর্শনে ভগিনী নিবেদিত] বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি ধরিশালে গমন করিয়া স্বচক্ষে কয়েকটি 
সাহায্যবিতরণ-কেন্দ্রের কাধ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
বরিশালের ছুভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি তখন “মডান্ণ রিভিউ” পত্রিকায় 
যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে লিখিত হইয়াছিল-_ 
“সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই দেশে যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় 
লোকসেবায় নিযুক্ত আছে,সেই সকলের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানই 
বরিশালের এই ছুভিক্ষনিবারণী সমিতির মত এমন দ্রুত গঠিত 
হয় নাই, কোন সমিতিই নেতার প্রতি এমন অন্থুরাগ দেখা ইতে 
পারে নাই, কোন সমিতিই এমন সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয় 
নাই। বস্তুতঃ কোন দেশেই এমন সমিতি ইতঃপুর্ক্বে দেখা যায় 
নাই । আমার মনে হয় বঙ্গদেশে কেহ কখন এমন মহৎ 
অনুষ্ঠান করেন নাই । বাকরগঞ্জে ছাত্রদের সাহায্যে এক স্কুল- 
মাষ্টার এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন-_বস্ততঃ স্কুলমাষ্টারই 
অশ্বিনীকুমারের সব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। “লোকসাধারণকে অন্নদান 
করাই সকল রাজনীতির চরম লক্ষ্য ।” অশ্বিনীকুমার এই 
আন্দোলনে সাফল্য লাভ করিয়া উহাই প্রমাণিত 
করিলেন।” 

১৯০৬ অব্দের ১১ই জুন অশ্বিনীকুমার সাহায্যবিতরণকাধ্য 


-৫ 
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আরন্ত করেন। কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৬০টি । প্রতি কেন্দ্র 
৬ হইতে ১২টি গ্রাম লইয়া! গঠিত হইয়াছিল। সাহায্যসমিতি 
মোট ৩১,১৬২ টাকা, ৫,৭৬৬ মণ চাউল ও ৩,৫১০ জোড়া 
কাপড মোট ৪,৮০১৩০১ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । 
সাহায্যসমিতির কাধ্য ১৯০৬ অবের ২২এ ডিসেম্বর বন্ধ করা 


হইয়াছিল । 
অশ্বিনীকুমার তাহার প্রথম যৌবন হইতেই সর্বপ্রকারে 


বরিশালজিলাবাসী জনমগ্ডলীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন । কেবল 
মধুর বাক্যের দ্বারা নহে, সেবা ও প্রেমের দ্বারাই বিশেষভাবে 
তিনি লোকের “আপন জন' হইয়াছিলেন। প্রেমিক অশ্বিনীকুমার 
তাহার বাড়ীর গোপাল মেথরকে কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন। তিনি বিস্চিকা রোগাক্রান্ত এক অসহায় 
ও মুমূধু মুসলমান রোগীকে রাজপথ হইতে নিজের 
পৃষ্ঠে করিয়। চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। লোকসেবার 
জন্য আমরণ তাহার বুকে এমনই অফুরস্ত প্রেম ছিল। এই 
লোকপ্রীতি দ্বারাই তিনি বরিশাল জিলাঁর নিরন্ন নরনারীর সেব! 
করিয়াছিলেন । সাহায্য বিতরণকালে তিনি দিবারাত্রি ক্মম- 
ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও অনাহারক্রিষ্টা ছঃখিনী- 
দিগকে সাম্তবনাত্থচক বাণী শুনাইবার মত সময়ের অভাব তাহার 
হইত না। এই সময়ে তিনি সত্য সত্যই দীন-ছঃখীর “মা-বাঁপ, 
হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন। যাহারা দয়ামায়া 
বিসঙ্জনপূর্বক দন্্যুবৃত্তি করে তাহারাও এই রাজ্যহীন 


-াস্সপি ৯ 
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শখ লাস ৯ লী ৩ লািতী 


রাজার নামে মাথা নত করিত; ছে ছুতিক্কের, সময়ে এক 
ঘটনায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অসামান্ত প্রভাব নিয্নলিখিত- 
রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল-_ 

বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে জলদস্থ্যর 
উৎপাত হইয়া থাকে । ছুভিক্ষের সময়ে ডাক্তার নিশিকাস্ত 
বস্থু এ অঞ্চলের এক গ্রামে চাউল বিতরণের জন্য গিয়াছিলেন। 
সন্ধ্যার সময়ে তিনি যে স্থানে আদিলেন এ স্থানে চোর 
ডাকাতের ভয় ছিল । মাঝিরাও ভীত হইয়। পড়িল । অন্ধকার 
হইবার পরে নৌকার কাছে ছুই একটি করিয়া লোক আসিতে 
আরম্ভ করিল। ইহাদের মনের ভাব বুঝিতে নিশিবাবুর বিলম্ব 
হইল না। অশ্বিনীবাবুকে লোকে কি চক্ষে দেখে, কিরূপ 
মানিয়া থাকে তাহা তিনি জানিতেন। উহা স্মরণ করিয়া তিনি 
নৌকার বাহিরে আসিয়া সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন-_“তামর1 জান এই নৌকা কার? ডাকাতেরা প্রশ্ন 
করিল-_“কার ? নিশিবাবু বলিলেন-__-”এ “বাবুর” নৌকা, তিনি 
তোমাদের এ গ্রামটায় বিলাইবার জন্য চাউল পাঠাইয়াছেন। 
আমার সঙ্গে তেমন লোকজন নাই বলিয়া এতক্ষণ চাউল 
উঠাইতে পারি নাই, তাই, তোমরা আসায় বড়ই ভাল 
হইয়াছে ; এই চাউলের বস্তাগুলি পঁহুছাইয়া দিয়া আইস।” 
বরিশালের মুকুটহীন রাজার নাম শুনিবামাত্র যাহারা ডাকাতি 
করিবার মতলবে আসিয়াছিল তাহারাই বিনা পয়সায় মজুরের 
কাজ করিয়া যথাস্থানে চাউল প'হুছাইয়া দিল। কেবল তাহা 


সিএস শা প্রসটিলা পরিপা পি ছি লি পাস এ 


২২৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


লি এ এত এলি ৮ পোপ শরসি ি 


নহে, দস্্যদের এক ব্যক্তি নিশিবাবুর কাছে তাহাদের 
কু-মতলব ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। সে 
বলিয়াছিল, “আপনি সময়মত “বাবুর' নাম না করিলে আমরা 
বড়ই কু-কাজ করিয়া ফেলিতাম ।” 

সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী অশ্বিনীকুমার 'চিরদিনই বরিশাল 
জিলাবাসীদের শ্রদ্ধাভক্তর পাত্র ছিলেন। এই ছুভিক্ষের সময়ে 
তিনি যখন অন্দাতা পিতার তুল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ লোককে অন্ন- 
দান করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র জিলার নরনারীর 
হৃদয়মন্দিরে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইলেন । এই প্রসঙ্গে 
ডাক্তার স্থরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন-_- 

“যিনি বরিশালবাসী সকলের খবর রাখেন, সকল অভাব 
অভিযোগ দূর করেন, ছুভিক্ষের সময় অন্ন আইসে যাহার নিকট 
হইতে, কলেরার সময় চিকিৎসক পাঠান যিনি, প্রেমে গদগদ 
হইয়া! গোপাল মেথরকেও কোল দেন যিনি, সেই অশ্বিনী- 
কুমারকে ত বরিশালবাসী দেবতা জ্ঞান করিবেই। নৃতন 
গাছের প্রথম ফলটি তাই বরিশাল জিলার গৃহস্থ সুফলের 
আশায় অশ্বিনীকুমার দত্তের নামে মানত করিত ৷ যে ব্যাপারীর 
জ্বালের গুড় কেবল পুডিয়া যায় সেও প্রথম জ্বালের গুড়খানা। 
বাবুর” নামে রাখিয়া দিত। আমি নিজে জানি মৃত্যুশয্যাশায়ী 
পুত্রের জননী আকুল হইয়া অনুনয় করিয়াছেন__“ওরে অশ্বিনী 
বাবুকে আনিয়া দে, তাহার পায়ের ধুলা পাইলেই বাছ। 
আমার আরাম হইবে আরও জানি গঙ্জাজলে গঙ্গাপূজার মত 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমাঁর ২২৯ 
বরিশালপ্রবাসপী এক সরল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্গণ নিব্বাসিত 
অশ্থিনীকুমারের মুক্তির জন্য অশ্বিনীকুমারেরই নামে পুরী- 
তরকারীর ভোগ মানত করিয়াছিল ।” 

ছুতিক্ষ-গীড়িতদের সাহাধ্য বিতরণ কার্যে অশ্বিনীকুমারের 
অন্থুরাগী কম্মিগণ যে কাধ্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন ভাষায় 
তাহা ব্যক্ত করা যায় না । যাহারা কখন কোন শ্রমসাধ্য কাধ্য 
করেন নাই এমন ভদ্রসম্তানগণ পল্লীগ্রামে বার কর্দমাক্ত 
পথ অতিক্রম করিয়া এক মাইল, ছুই মাইল দৃরে চাউলের বস্তা 
বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। যে-সকল ভদ্রলোক লোক- 
লজ্জাভয়ে কেন্দ্রে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন না, যুবকগণ 
রাত্রিকালে তাহাদের ঘরে ঘরে চাউল দিয়া আমিতেন। এক 
লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, এক দলপতির আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 
কন্মিগণ পরমোতসাহে কাধ্য করিয়া এই মহাযজ্ঞের সার্থকতা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 


্রশুুশ্তেকস্ণ5 সম্ঘ্যজ্ভাল্পভ শু স্গগান্বেল ভুত্ভিম্ষ 


মহাপ্রেমিক অশ্বিনীকুমারের চিত্ত কেবল বরিশাল জিলা- 
বাসীর নহে, মানবমাত্রেরই বেদনায় ব্যখিত হইয়া উঠিত । ১৯০৮ 
অব্দে যখন যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত ও পঞ্জাবে ছুভিক্ষের আর্তনাদ 
উদ্থিত হইয়াছিল, তখন অশ্থিনীকুমার বরিশাল সহর হইতে অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া তাহার বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
ভবরপ্রন মজুমদার মহাশয়কে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন । 


২৩০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


চক্রবন্তী ও খগেন্দ্রনাথ দাস এই তিনজন স্বেচ্ছাসেবক ছৃভিক্ষ- 


গীড়িতদের সেবা করিতে গিয়াছিলেন। স্তুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক 
লাল! লাজপৎ রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়দ্বয় 


এই ছুভিক্ষনিবারণী সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বরিশালের 
সেবকগণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের তত্বাবধানে 
যাস্রা, বান্দা, নারায়ণী ও কালিগঞ্ার কেন্দ্রে কাধ্য 
করিয়াছিলেন । 


কুক্জেন্রি ল্রিস্পশেআ সভ্ডা 


১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে 
স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহাসভার 
অধিবেশন হয় এ সভায় অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনাসমিতির অন্যতম 
সম্পাদক ছিলেন। নৌরজী মহাশয়ের অভিভাষণে এই সময়ে 
সর্বপ্রথমে ন্বরাজ' শব্দের ব্যবহার হইয়!ছিল। এই মহাসভায় 
সভ্যদের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটে । মহাসভার সভ্যগণ তখন 
“মধ্যপন্থী” ও চরমপন্থী” এই ছুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। 

অশ্থিনীকুমারের রাজনীতিক মত চরমপন্থীদের তুল্যই ছিল, 
কিন্তু কার্যতঃ তিনি এই ছুই দলের কোন দলের সহিতই যোগ- 
দান করিতেন না। তিনি জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া নিজের 
মতান্ত্রসারে কাধ্য করিতেন । 

স্বদেশী যুগে যখন কলিকাতা নগরে “শিবাজী-উৎসব" 


দেশসেবক অশ্শিনীকুমার ২৩১ 


০ উপাসি টি সিলিণ ছিলি পি পা সি শি ৯ অস্ত 


প্রবপ্তিত হয় তখন অশ্থিনীকুমার এ সভার সভাপতির কাধ্য 
করিয়াছিলেন । 

স্থরাট, কংগ্রেসে চরমপন্থীরা সভাপতিপদে বরণ করিবার 
জন্য অশ্বিনীকুমারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন । কিন্তু নানা 
কারণে অশ্বিনীকুমার উহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। 

স্বদেশী যুগে অশ্বিনীকুমার একবার কলিকাতার দলাদলি 
মিটাইবার জন্য তথায় আহুত হইয়াছিলেন। সে আহ্বানে 
তিনি সাড়া প্রদান করেন নাই । বন্ধুদের নিকট তিনি বলিয়া 
ছিলেন-_-কলিকাতায় একট] আছে “সৌর” দল, আর একটা 
“বৈপিন” দল, আবার আমি কি সেখানে একটা “আশ্বিন” দল 
গঠন করিব ? 

বরিশালে এক মহতী সভায় অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন__ 
“আজ যদি কর্তা (পরমেশ্বর) এসে বলেন, অশ্বিনী, মুক্তি 
নাও, তাস্হলে আমি বলি, না কর্তী, আর একটু সবুর কর। 
আর একবার এই বরিশালের মাটিতে শিশু হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হই, 
যৌবনে সকলের সেবা করি, বৃদ্ধ হ'য়ে সকলের চোখের জলের 
মধ্যে অন্তহিত হই ।” 


জশ্পথিনীক্ুমাল্লেল্স নির্বাসন 


১৯০৮ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার অশ্বিনীকুমার 
নির্বাসিত হন। অশ্বিনীকুমার কেন নির্বাসিত হইলেন ? এই 
প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। যে আইনের দ্বারা 


তলা কলি 


২৩২ মহাত্সা অশ্বিনীকুমার 
কাহাকেও দণ্ড দিলে কোন প্রকার বিচার আবশ্যক করে না বা! 
জবাবদিহি হইতে হয় না, গভর্ণমেণ্ট সেই ১৮১৮ অব্দের 
৩ আইন দ্বারা অশ্বিনীকুমারকে নিব্বাসিত করিয়াছিলেন! 

কেহ কেহ মনে করেন, স্বদেশী যুগে বরিশাল জিলায় 
অশ্বিনীকুমারের প্রভাব উক্ত জিলার ম্যাজিষ্্রেটের প্রভাঁবকে 
অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছিল, এই কারণেই হয়ত তিনি 
রাজরোষে পতিত হইয়া নির্বাসিত হইয়! থাকিবেন । 

কেহ কেহ মনে করেন, পুর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের 
কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ব্রজমোহন 
বিদ্যালয় রাজনীতি আলোচনার ছৃভেগ্য ছুর্গ, গভর্নমেন্ট এ 
বিদ্যালয়টির বিনাশসাধনের জন্য বিদ্যালয়ের প্রাণন্বরূপ 
প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার ও তাহার দক্ষিণহস্তন্বরূপ অধ্যাপক 
৬সতীশচন্দ্রকে নির্বাসিত করেন । 

অশ্বিনীকুমার যে বিনাদোবে নিব্বাসিত হইয়াছিলেন 
দেশের লোক তাহা তখনও মনে করিতেন, এখনও মনে করিয়। 
থাকেন। ইংলগ্ের ণটাইমস্* পত্রিকায় মিঃ চিরলের (স্তর 
ভ্যালেণ্টাইন্‌ চিরল্‌) মত ব্বেচ্ছাতম্ত্রীও লিখিয়াছিলেন যে, 
বঙ্গদেশের যে সকল ব্যক্তিকে ১৮১৮ অবের ৩ আইন মতে 
নির্বাসিত কর! হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ ছুই একজনের 
বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ নাই। কেহ কেহ বলেন, 
অশ্বিনীকুমারের ষে ডায়েরী চুরি গিয়াছিল, উহা হয়ত পুলিশের 
হাতে পড়িয়া থাকিবে এবং সুচতুর পুলিশ হয়ত উহার মধ্যে 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২৩৩ 
কোন অপরাধ আবিষ্কার করিয়া থাকিবে । ইহাও শুনা 
গিয়াছিল, অশ্বিনীকুমার নাকি কোন এক গুর্থা সৈনিকের রাজ- 
ভক্তি বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই নাকি 
অশ্বিনীকুমারের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ । অশ্বিনীকুমারের 
তুল্য ন্যায়নিষ্ঠ, ধন্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগহিত 
কাধ্য কতদূর অসম্ভব তাহা ধাহারা তাহাকে জানেন, তাহাদের 
বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আবার অধ্যাপক ৬সতীশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হইতে স্বদেশবান্ধব সমিতির কাগজ- 
পত্র চুরি গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, সেই চুরির সহিত 
অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্রের নিব্বাসনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে। 
এই সকল অনুমানের মধ্যে কোন্টি সত্য, কোন্টি মিথ্যা তাহা 
কেবল গভ্ণমেন্ট বলিতে পারেন । অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর 
ছুই বৎসর পরে সরকার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
এক অধিবেশনে স্তর হিউ ্টিভেন্সন্‌ ১৮১৮ অব্দের ৩ আইনের 
প্রয়োগ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন--“৬্দত্ত মহাশয়ের 
সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে 
সুদূর-বিস্তৃত তীত্র আন্দোলন এবং ব্রজমোহন বি্ভালয়ের 
শত শত যুবকের উক্ত আন্দোলনে যোগদানই তাহার নিব্বাসনের 
প্রধান হেতু ।” 

দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে ধাহারা প্রবৃত্ত হন, 
কারাদগ্ডকে তাহার! ভয় করেন না । নির্বাসন দণ্ড অশ্বিনী- 
কুমারের আন্তরিক স্বদেশসেবার গৌরবময় পুরস্কার । অশ্বিনী- 


২৩৪ মহাত্সা অশ্থিনীকুমার 


কুমার বরিশালে যে প্রকার আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাহাতে 
তাহাকে এইরূপ দণ্ড পাইতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন। এই 
জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন । নির্ববাসনের দিন ছুই পুর্বে তিনি 
এই সংবাদ পাইয়াছিলেন হে, তাহার নামে নিব্বাসনের 
পরোয়ানা আসিতেছে । 

সে দিন রবিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০৮, ত্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের বু শিক্ষক ও ছাত্র জগদীশবাবুর আশ্রমে 
ধন্মসভায় গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র সেই 
সভায় নিবিষ্ট মনে হরিনামামৃত পানে মাতোয়ারা ছিলেন । 
তখন এই সংবাদ আসিল, সশম্ত্র পুলিশ অশ্বিনীবাবুর বাড়ী 
ঘেরাও করিয়াছে । খবর পাইয়া অশ্বিনীকুমার উঠিলেন, তাহার 
পেছনে পেছনে সতীশচন্দ্রও ছিলেন। ইহারা অধ্যাপক 
কামিনীকাস্ত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বাড়ীর মধ্য দিয়া মাঠ অতিক্রম 
করিয়া সোজা পথে আসিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা লোক মুখে শুনিলেন, 
সতীশচন্দ্রের বাড়ীও সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে । তখন 
ছুইজনে স্ব-স্ব গৃহাভিযুখে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন । 

অশ্বিনীকুমার তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র 
বরিশালের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাওয়ার্ড গম্ভীর স্বরে 
বলিলেন_-“আমাকে অতি অপ্পরিয় সত্য বলিতে হইবে, আপনি 
এখন বন্দী 1” অশ্বিনীকুমার বলিলেন_-“আমি কি অপরাধে বন্দী 
হইলাম, আপনি দয়া করিয়া তাহ! বলিবেন কি?” সাহেব বলিলেন 


দেশসেবক অশ্বিনীরুমার ২৩৫ 


শা সি তি সিপাপিপপা ছিল শী সি পাপা ৯ পিসপর্টীস্পতি পা ত 


_ «আপনি ১ ১৮১৮ অবকের ৩ আইন অন্থুসারে ধৃত ঠ হইয়াছেন ৮ 
অশ্বিনীকুমার বলিলেন-_“তাহা হইলে আমি নির্বাসিত হইয়াছি। 
আচ্ছা, আমাকে কি প্রস্তত হইবার জন্য কতক সময় দিবেন %” 
সাহেব উত্তুর করিলেন__হী, আপনি প্রস্তত হউন ।” গৃহমধ্যে 
মহিলারা কীদিয়া, উঠিলেন। অশ্বিনীকুমার স্সানাহার সমাধা 
করিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলেন। সঙ্গে লইলেন-_খুব বড় 
অক্ষরে ছাপা তাহার প্রাণপ্রিয় একখানি শ্রীমদ্ভাগবত এবং 
অপর কয়েকখানি পুস্তক। একবার ভিতরের কক্ষের দিকে মুখ 
বাড়ায়! বলিলেন__“লালা লাজপত্‌ রায়ের যাহা হইয়াছিল, এ 
তাহাই ।” তারপর অশ্বিনীকুমার অবিচলিত কণ্ঠে__“ছুর্গা, ছূর্গা” 
বলিতে বলিতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন। 

এই সময়ে তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। 
তাহার পরমপ্রিয় বরিশালনগরবাসী সহত্র সহস্র ব্যক্তির 
হৃদয়-গলা অশ্র-অর্থ্যে অভিনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমার শকটে 
আরোহণ করিলেন । , ধাহার মনে ভ্রমেও বিপ্লব-বিদ্রোহ স্থান 
পাইত না সেই শীাস্ত, ধন্মপ্রাণ, স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের 
শকট তখন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরিবেষ্টিত হইল । অশ্বিনীকুমারকে 
লইয়া সাহেবেরা যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, ঠিক এমন 
সময়ে অকম্মাৎ কোথা হইতে এক পাগল সেখানে উপস্থিত 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হস্তস্থিত নরকপাল দেখাইয়া বলিল, 
“পরমেশ্বর এত অধন্ম বেশী দিন সহ্য করিবেন না, ছুই দিন পরে 
যাহা হইবে তাহা! এই দেখিয়া লও |” 


২৩৬ মহাত্মা জসিনারনার 


স্সিসিপশসি পা সপরটি ও পি স্প্ণিসিতি সিস্ট আলা সিসি তা স্পট আরোপিত শা শা. শাস্পিশি লি পিপিপি পিপি এ 


অযোধ্যাবাসীকে কাদাইয়া রামচন্দ্র যেমন বনবাসে গিয়াছিলেন, 
বৃন্দাবন শোকের আধারে আবৃত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যেমন গোকুলে 
গিয়াছিলেন, সেইরূপ বরিশালবাসীর নয়নের আনন্দ, প্রিয়তম 
নেতা সদানন্দ অশ্বিনীকুমার সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া 
নির্বাসনে যাইতেছেন। যাত্রাকালে জনসজ্ঘ আকম্মাৎ তুমুলস্বরে 
এমন আর্তনাদ করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে অশ্ব ভীত হইয়া 
নিশ্চল হইল । তারপর প্রহরিবেষ্টিত অশ্ববান ছুটিয়া চলিল, 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বিপুল জনতা! গ্টীমারঘাটের দিকে দৌড়িয়। 
চলিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি উদ্মন্তবৎ মুহুমু্ “বন্দেমাতরম্* ধ্বনি 
করিতে লাগিল। সেই ধ্বাঁন যেন সমগ্র নগরবাসীর নিরুদ্ধ 
বক্ষের আকুল ক্রন্দনের মত অনস্ত গগন আলোড়িত করিতেছিল। 
দেখিতে দেখিতে অশ্বিনীকুমার নদীতীরে আসিয়া বরিশাল 
নগরের পবিত্র ধুলিদ্বারা ললাট ভূষিত করিয়া জিনিবপত্রসহ 
জাহাজে উঠিলেন। 

এদিকে অশ্বিনীকুমারের সুদক্ষ সহকারী সতীশচন্দ্রও 
পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছেন, তিনি পত্বীকে 
বলিয়াছিলেন-__-“পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত হইয়া 
থাকিও।” ভগিনীকে বলিয়াছিলেন-_-“ছঃখ করিও না, এই 
ব্রতের এই কথা 1” 

দেশসেবার শ্রেষ্ঠ ফল অর্জন করিয়া অশ্বিনীকুমার তাহার 
ন্েহাম্পদ সহকন্মীর সহিত নির্বাসনে চলিলেন। জাহাজে 
অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ কক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন। 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২৩৭ 
জাহাজখানি যখন াদপুরের নিকটবত্তী হইল, তখন অপর 
একখানি জাহাজ উহার সমীপবস্তী হইল। এ জাহাজে ঢাকার 
অনুশীলন সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এবং তাহার 
স্থযোগ্য সহযোগী বারদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ নাগ 
মহাশয় ৩ আইন্বের পরোয়ানায় ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছিলেন। 
তখন ছুই জাহাজ এক সঙ্গে কলিকাতার অভিমুখে চলিতে 
লাগিল। ঠিক এই সময়েই “সঞ্জীবনী” সম্পাদক ৬কষ্চকুমার 
মিত্র, ষ্যার্টিসাকুর্লার সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ 
বস্ত্র, “নবশক্তি” সম্পাদক এমনোরপ্রন গুহ ঠাকুরতা, “সারভেপ্ট+ 
পত্রিকার সম্পাদক ৬ শ্যামন্ুন্দর চক্রবন্তী এবং বিখ্যাত দানবীর 
“রাজা” ৬সুবোধচন্র মল্লিক এই পাঁচ জন স্বদেশসেবকও 
নির্বাসিত হইয়াছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র যে জাহাজে ছিলেন এ জাহাজ 
বুধবার কলিকাতার সমীপস্থ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের 
নিকটে উপস্থিত হয়। গুক্রবার অশ্থিনীকুমার লক্ষৌ নগরে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। যখন যাত্রার সময় হইল তখন সহযাত্রী পুলিশ 
কন্মচারী কোটস্‌ সাহেব অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন-__« অশ্থিনীবাবু, 
আপনি সতীশবাবুর পিতার তুল্য, বিদায়কালে যদি তাহাকে 
কোন হিতোপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন ত আমার সম্মুখে বলিতে 
পারেন ।” অশ্বিনীকুমার বলিলেন_-“সতীশকে আমি আর কি 
উপদেশ দিব, সতীশ সমস্তই জানে । ঠিক এই মুহুর্তে আমার 
যে কথাটি মনে জাগিতেছে তাহা ম্যাডাম্‌ গৌয়োর উক্তি-_ 


২৩৮ (মহাত্মা অঙ্শিনীকুমার 


নি পা ৩৯ পে শীত শিখ শশী শা পি পি ০ ৯০ এরি রি পিসি তে ভি তি শিস ৯ এসি পিএ সপ লি ৮৯১৫ শাসিত ৯ ভাজি লিলি ছিলি পিসি 
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এ দিনই সতীশবাবু রেঙ্ুনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে 
বেসিন সহরের কারাগারে তিনি নির্বাসনকাল যাপন 
করেন । 

অশ্বিনীকৃমার যে দিন নিব্বাসিত হন সেই দিন বরিশাল 
সহরে যে কি ভীষণ ছুঃখ ও নৈরাশ্টের হাহাকার ধ্বনি উশ্খিত 
হইয়াছিল তাহ বাক্যে প্রকাশ করিব কি প্রকারে ? সে দিন 
নগরবাসী অধিকাংশ ব্যক্তি অনাহারে দিন যাপন করিয়াছিলেন । 
কেহ মনের ছুঃখে শধ্যাশায়ী হইলেন, কেহ কেহ হতবুদ্ধির মত 
নদীতীরেই বসিয়া রহিলেন। এই শোকে এক হিন্দৃস্থানী 
মিঠাইওয়ালা! ছুই দ্িন উপবাস করিয়াছিল। এক মুসলমান 
অশ্বিনীকুমারের মুক্তিকামনায় রোজার সময়ে দশ দিন অতিরিক্ত 
রোজ করিয়াছিল। অশ্বিনীকূমার চৌদ্দ মাস নিব্বাসনে 
ছিলেন । এক ব্রাহ্মণ এ চৌদ্দ মাসের প্রত্যেক দিন নারায়ণকে 
১০৮টি করিয়া তুলসী দিয়াছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার যখন নিব্বাসিত হইলেন তখনই গভর্ণমেণ্ট 
তাহার সুগঠিত স্বদেশবান্ধাব সমিতিগুলিকে বে-আইনী সমিতি 
বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, এই সময়ে 
বরিশালের ম্বদেশী আন্দোলন দলনের জন্য ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক, “দেশের গান” নামক সঙ্গীতপুস্তিকার 
সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার আঠার মাসের এবং 


দেশসেবক সিরিয়ার ২৩৯ 


শিস একি এটি ও এসি ওসি ৯ পর সিসি পোসছি এ তরি তে সম লোসিপটি ৯৮লি স্মিত সি 


“মাতৃপূজা” নামক প্রসিদ্ধ স্বদেশীযাত্রা পুস্তকের রচয়িতা 
মুকুন্দ দাস তিন বৎসরের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে 
দণ্ডিত হইয়া যথাক্রমে সুদূর রাওয়ালপিপ্ডি ও দিল্লী কারাগারে 
অবরুদ্ধ হন। অশ্বিনীকুমারের নিব্বাসনের দশদিন পরে ২৩এ 
ডিসেম্বর তারিখে, ইহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ 
ও আসাম গভর্ণমেন্ট হইতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 
শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমীপে 
যে সকল অভিযোগ প্রেরিত হয় তন্মধ্যে লিখিত হইয়াছিল-_ 
41320). 10172) 00] 014]000047 10851060917 5060700 
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979 06151 91 108 00110] চ01]  অশ্বিনীকুমারের 
স্েহাস্পদ সহকম্মা অধ্যাপক সতীশচন্্র ও শিক্ষক ভবরঞ্জন 
ছুই জনেই একনিষ্ঠ স্বদেশসেবার অবশ্যস্তাবী পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার কারাগারে ছঃসহ নির্জনতা বা নৈরাশ্য অনুভব 
করিয়াছেন এমন কথা তাহার মুখে কদাচ শুনি নাই । নির্ববাসন- 
কাহিনী লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন__-“কি 
লিখিব? লিখিবার মত ত তেমন কিছু হয় নাই, ৪০০০দ 200 
90110006 কিছুই ত আমি অনুভব করি নাই ।” তুকী 
অশ্বিনীকুমার পরিহাসচ্ছলে বলিতেন-__-“একবার ছোট লাট্‌ 
বেলি বৃষ্টির সময়ে আমার মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন, নির্বাসনের 
সময়ে'চামরের হাওয়া খাইয়াছি। লক্ষৌ কারাগারের কয়েদীরা 


২৪০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


সংবাদ নিতে ছোট লাট হিউয়েট সাহেবও জেলে আসিয়া- 
ছিলেন । ছত্র, চামর, উপাধি সমস্তই হইল, বাকী কেবল দণ্ড, 
কেন, দীর্ঘ নিব্বাসনই ত আমার রাজদণ্ড 1” 

এই নিবর্বাসন-কালেও অশ্বিনীকুমার তীাঙ্কার স্বভাব-স্ুলভ 
রসিকতা হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। লক্ষৌর 
ম্যাজিষ্ট্রেট একদিন অশ্বিনীকুমারকে অন্থুরোধ করিলেন_- 
“আপনি এই যে ঘরটিতে থাকেন ইহার প্রাঙ্গণে একটি গাছ 
আপনাকে রোপণ করিতে হইবে । কারণ, তাহা হইলে আপনি 
চলিয়। যাইবার পরেও আমরা বলিতে পারিব, মহাত্মা অশ্বিনী- 
কুমার নিজ হাতে এই গাছটি লাগাইয়াছেন ।” আশ্বিনীকুমার 
বলিলেন_-“আমি নিঃসন্তান, আমার কোথাও কোন চিহ্ন 
থাকে ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে।” সাহেব কিছুতেই 
ছাড়িলেন না; অবশেষে অশ্বিনীকুমার বলিলেন_-“কি গাছ 
লাগাইব ?” সাহেব বলিল-_“আপনার, যে গাছ খুসী।” 
অশ্থিনীকুমার হাসিয়া বলিলেন,__“আমি সরিষা গাছ লাগাইব।” 
“ভিটায় সরিষা বোনার" অর্থ সাহেব জানিতেন না বলিয়াই তিনি 
এই রসিকতার মন্্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না । 

অশ্বিনীকুমারের নির্ববাসনপ্রসঙ্গে ভাক্তার স্থরেন্্রনাথ সেন 
লিখিয়াছেন__-"“কারাগারে তাহার খাওয়া ও চিকিৎসার বিশেষ 
যত্ব লওয়া হইত । অনেক দামের ভাল ভাল “মেওয়া' তাহার 
জন্য অনেক দূর হইতে আমদানী করা হইত। তাহার সামান্য 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২৪১ 


সরি লি স্পা স্পট স্পা শা আপা স্টপ সী শসা ক স্পা স্সিরি 


ইচ্ছা পুর্ণ হইতেও দেরী হইত না। অশ্বিনীকুমারের বাস-কক্ষের 
বাহিরে একটি সুন্দর নিমগাছ ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে 
তিনি জেলের স্থপারিন্টেণ্ডণ্ট কে বলিয়াছিলেন-__“এঁ নিমগাছটির 
তলায় একটি সান্‌ বাঁধান বেদী থাকিলে মাঝে মাঝে গাছের 
ছায়ায় বসিতে পুবিতাম, কিন্তু কাছেই যে এ পায়খান। 
বহিয়াছে হ্র্গন্ধে ওখানে বসা যাইবে না ।, তিনি অবশ্যই ইহ! 
মনে করেন নাই যে, তাহার এই সামান্য ইচ্ছা পুরণের জন্য 
জেল কর্তৃপক্ষ সরকারী তহবিলের অনেক টাকা খরচ করিতে 
প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গে জানালা 
দিয়া দেখিলেন, পায়খানাটি ভাঙ্গিয়া সেখানকার জমি “রোলার, 
দিয়া সমতল করা হইতেছে, আব নিমগাছের তলায় বেদী বাঁধাও 
আরম্ভ হইয়াছে । তিনি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, 
সেইজন্য শীতকালে বাণারসী শাড়ীর পাড় কাটিয়া দিয়া 
তাহার জন্য বালাপোষ তৈয়ার করা হইয়াছিল । গ্রীষ্মকালে 
দিবারাত্রি ষোল জন ভৃত্য তাহাকে ব্জন করিত । সরকারী 
আদরের এতট। বাহুল্য ও প্রাচুধ্য দেখিয়া তিনি কৌতুক বোধ 
করিতেন । তাই তিনি রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন-_ 


আমায় সখের কয়েদী করেছে, 
খাবার শোবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে । 
পুরব জনমে যেন 
কার গে। সখের ময়ন। ছিনু, 
১৬ 


২৪২ মহাত্ধ অসবিনীকুমার 


স্ডশছ পাত ৯০৬ পাঁসছি তা সি পা ক স্পট তিতা স্পা তা পান সলিল সরি তরি রিনি পলা তি আর সি 


নবাব ছিল সে এই লক্ষৌ 
তাই হেথা এনেছে । 
ছিল নবাব সেবারে যে 
এবারে লাট্‌ হয়েছে সে, 
সোণার পিঞ্জর আমার, 
গোরা-বারিক বনেছে। 
সেই সেই সুখাদ্য নানা 
সেই কদলী সেই বেদান! 
সেই পুরাণো টানে এসে 
আবার জুটেছে। 
তখন যা” বলাতে। তাই বলিতাম, 
যা” শোনাতে। তাই শুনিতাম, 
সোণাকাণী ময়না বলে 
তাই আদর করেছে । 
এখন যা” বলাবে তাই বলিব, . 
যা” শোনাবে তাই শুনিব, 
সেদিন ত নাইরে যাহ, 
সে বুদ্ধি ঘুচেছে। 


ধাহারা যথার্থ মনীষী তাহারা আপনার মনের মধ্যেই 
জীবিত থাকেন। লক্ষৌ কারাগারে অশ্বিনীকুমার গুরুমুখী 
ভাব! শিক্ষা করিয়া “গ্রন্থসাহেব' অধ্যয়ন করিয়াছেন । এখানে 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২৪৩ 


ঃ শী লিপি পথ পরি ওসি পিরিতি তি ৬ € লাস্মি সির কি সপ পপি অপর সপ সতী পর পাপ সপ রসি সি আসা পর ২ পো অপার উপ সত অত সপ ছি পানির ৬ ০৯ সি পি লাস তি শিস এসি, লগা রি উঠ 


তাহার সঙ্গী ছিল-_্রীমন্তাগবত, তুলসীদাসের রামায়ণ ও 
ভক্তমাল। অশ্বিনীকুমার প্রকৃত ভক্তের মত ভক্তচরিত 
অধ্যয়ন করিয়া ভক্তিরসের মধ্যে আপনার মনটি ডুবাইয়া 
রাখিতেন। তাহার রক্তমাংসের দেহটা কারাগৃহে থাকিলেও 
তাহার মন অনেক্ত সময়ে অনন্ত বিমানে বিহার করিত। 
এই কারাবাসকালে রচিত একটি সঙ্গীতে তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 

রক্তমাংস নিয়ে বল ক'দিন থাকা যায়। 
আমি যারে আমি বলি সে তো রক্তমাংস নয় ॥ 
রক্তমাংসৌর নট্‌-বহরা, 
টেনে টেনে হলেম সারা, 
কিছুতেই ছাড়ে না তারা 
ছাড়ান যে দায়। 
যখন রক্তমাংস ছেড়ে উঠি, 
আপন সুখে আপনি লুঠি, 
কয়েদী যেমন পেলে ছুটা 
বাতাস লাগায় গায় । 
এঁ যে এ অনস্ত বিমান, 
এ ত আমার ঘরের নিশান, 
যেতে প্রাণ করে আন্চান্‌ 
শিকল বাধা পায়। 
৭9-০১-৬৪৩৪ 


২৪৪ মহা! সিনিনাহ তি 


পি পাটি তা শি সত 


আমরা এই প্রাথিবীতে এমন পেচকবদন ব্যক্তিও 
দেখিয়াছি যাহারা কদাচিৎ হাসিয়া থাকে, কাতুকৃতু 
দিয়াও ইহাদিগকে হাসান যায় না। ধষাহারা যথার্থ রসিক, 
তাহাদের রসের প্রত্রবণ রহিয়াছে তাহাদের হৃদয়মধ্যে | 
একটু কিছু উপলক্ষ্য পাইলেই এই প্রত্ববণ' হইতে আনন্দের 
রসধারা উথলিয়া উঠে। লক্ষৌ কারাগারের বাহিরে কোন্‌ 
এক শিশু “বাবাজান্ বলিয়া ভাকিতেছিল ; এ ধ্বনি শুনিয়া 
অশ্বরিনীকুমারের প্রাণ আনন্দে ভরিয়। গেল। তিনি ভাবাবিষ্ট 
হইয়া গাহিলেন-__ 


শিশু ডাকে বাবাজান্‌ 
আমার আনন্দে ভাসে প্রাণ। 

ও ত আমি ডাকি আমাকে, আমারি আহবান । 
আমি পুজ্র আমি পিতা, 
আমি কন্তা আমি মাতা; 

আমি আমার ভগ্মী ভ্রাতা, আমি"র সমাধান । 
আমি নিগুণ আমি অরূপ, 
আমি সগুণ আমি স্বরূপ, 

আমি রস বিষকুপ, ছয়েরই বিধান । 
আ মরি, আমার খেলা 
আমি গুরু আমি চেল 

আমি সাগর আমি ভেলা, আমিই তুফান । 


দেশসেবক অশ্গিনীকুনার ২৪৫ 


৬ পান্টি নিশি পরি হিসি লাকি ০ ৭ এটি তোর লরি ৭ পোস্ট পি পাপী পাস সরলা এমি পর পিস্পরি* পরশ পাতি লাস লী তে তি পনি শিস এসি গছ এ শী লো লীস্টি ছি শস্চিরী ৯৩৯০ ৬ ৭ তির শী ৭ লে স্াসিটি আঠা এ পানি 


আমি আমার গলা ধরি, 
আমি আমার সংহার করি, 
আমি মিত্র আমি অরি, বিচিত্র বিধান । ২৯-১-১৯০৯ 


আর এক দিন জ্যোতস্গাধবল রজনীকালে কারাকক্ষ 
হইতে দূরাগত বংশীধ্বনি শ্রবণে আনন্দে আকুল হইয়৷ 
অশ্বিনীকুমার তাহার প্রাণের ঠাকুরকে নিবেদন করিয়াছিলেন__ 
বিনোদিয়া, তুই কি এ বাজাস্‌ ঝাশী তোর ? 
মরমে গেল সে ধ্বনি প্রাণ হ'ল ভোর । 
স্যষ্টির পারেতে বসি 
বাজাস্‌ তুই মোহন বাঁশী, 
কতকালের কথা আসি পশে প্রাণে মোর। 
সেই স্যষ্টির আগের কথা 
যেথা নাই “আমি” নাই “মমতা”, 
মনে আসে সেই বারতা যার নাই ওর । 
ভাবিতে ভাবিতে তাই 
বিদেহ যে হ'য়ে যাই, 
সত্ব রজ+র মুখে ছাই, খসে যায় ডোর । 
তোর মোহন বাশীর তানে, 
কি হয় মন, মনই জানে, 
আমার মন যে থাকে না মনে, ওরে মনচোর | 
৪৮-৮১-৯১৬১ ০৪১ 


২৪৬ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


যিনি আনন্দম্বরূপ পরব্রহ্ম, তাহার সহিত যাহার যথার্থ 
পরিচয় হয় তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, কিছু হইতেই 
ভয় পান না। এই যে অভয়দাতা দেবতা মানুষের অন্তরে 
বাস করেন, লক্ষৌর কারাকক্ষে তাহারই অভয়বাণী শুনিয়া 
অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছিলেন-__ 
শুনি মাভৈ মাভৈ ধ্বনি মাভৈ মাভৈ। 
অভয় ত হ'য়ে গেছি, ভয় আর কই ॥ 
বিপদ পাহাড়ের মত, 
আস্মুক না আস্বে কত, 
এঁ পদে হবে হত ব্রহ্মকবচ এ ॥ 
এঁ পদ থাকিলে বুকে, 
হাজার শক্র আস্মথক রুখে, 
ছাই পড়বে তাদের মুখে, হব জগজ্জয়ী ॥ 
শোক বিপদ্‌ ছঃখ দৈন্তা, 
পাপ তাপের যত সৈম্তা, 
কাকেও না করি গণ্য, বৈকুণ্ঠেতে রই ॥ 
ও পদে মন থাকে যবে, 
এমন কেউ দেখি না ভবে, 
যারে দেখলে ডর হবে, যত ছোট হই ॥ 
যাহারা সদানন্দ অশ্বিনীকুমারকে নির্ববাসনদণ্ড প্রদান করিয়া 
গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাহারা এই মহাত্বার অন্তরের 
সংবাদ রাখিতেন না। তিনি কারাকক্ষের কঠিন প্রাচর ও 


দেশসেবক অশ্বিনীকুমার ২৪৭ 


ধুলিরাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দরসে পুর্ণ করিয়া 
একাকী ন্বত্য করিতেন এবং ধুলিমুষ্টিকে মনের আনন্দে 
চুম্বন করিতেন। অশ্বিনীকুমারের এই আনন্দ, এই 
স্ষুত্তি কারাগারে রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতে ব্যক্ত 


হইয়াছে-_ 
স্কৃত্তি মন্ত্রের পূজক আমি, স্ফুত্তি আমার ধ্যান । 


ক্ষুত্তি আমার জপ তপ, ক্ষুত্তি আমার দান । 
আমি ধার করি পুজা, 
সে স্ফুত্তি মূলুকের রাজ, 
স্কৃত্তিতে তার বাজ ছে বাজন, স্ষুপ্তির হচ্ছে গান। 
সুপ্তি থেকে স্থষ্টি হয়, 
্কুত্তিতে ব্রন্ষমাণ্ড রয়, 
স্ষুত্তিতেই হয় লয়, স্ফৃত্তির বিধান । 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ভাবের এই স্বর্গলোকেই 
অশ্বিনীকুমারের চিত্ত, দিবারাত্রি বিহার করিত, তিনি 
কখনও বিচ্ছেদবেদনা বা কোনরূপ হুঃখ অন্থভব করিতেন 
না, কিন্তু আমর তাহা মনে করি না। তিনি বলিয়াছেন__ 
“একদিন কেমন হইল, অনেক দিন অনাথের (ভ্রাতুষ্পুক্র শ্রীমান্‌ 
স্বকূমার দত্তের) চিঠি পাই না। ভয়ানক কানন পাইতে 
লাগিল। খানিকটা কাদিলাম, পরক্ষণেই মনে হইল আমি 
কি পাগল ? এ কি করিতেছি ?” 
স্মাময়িক ছূর্বলত1 মানুষ মাত্রেরই আসে, অশ্বিনীকুমার সেই 


২৪৮ মহাত্মা অিনীকুমায় 


2৬ সিএস রি এসি এ পাটি শি পি ছি এসি ও এসি শি তত ৯৫ এসসি প্র 


ছুর্বলতার ধুলি মুহূর্তমধ্যে বাড়িয়া ফেরি ফেলিয়া তাহার মন প্রেম- 
মধুদ্বারা ভরিয়া লইতে পারিতেন। কারাগারেই স্বরচিত এই 
সুললিত সঙ্গীতে তিনি তাহার এই মহাভাব ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 
তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু মধু। 
মধুর নিঝ'র মধুর সায়র, আমার পল্লাণ-বিঁধু ॥ 
মধুর মুরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ ; 
মধুর চলনি, মধুর দোলনি, মধুর মধুর হাস ॥ 
মধুর চাহনি, মধুর সাজনি, মধুর রূপের লেখা, 
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দ্র ক্ষণের দেখা ॥ 
ও মধু রূপের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়, 
শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণ মধু হ'য়ে যায়। 
( তখন ) অনল অনিলে জলে মধু প্রবাহিণী চলে, 
মেদিনী হয় মধুময় । 
( তখন ) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে, 
, মধুর মধুর ধ্বনি হয় ॥ 
( তখন ) যেরূপ ভাতে যেখানে, যেকথা পশে গো কাণে, 
স্তৃতি নিন্দা সকলি মধুর। 
( তখন ) বজবরব কুহুধ্বনি গুরু সোম রাহু শনি, 
মধুরসে সকলই ভরপুর ॥ ১৯-১০-১৯০৯ 
পরমভাগবত ভক্তের মত অশ্বিনীকূমার আপনাকে দীনহীন 
সেবক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজেকে বড় মনে 
করিয়া অন্তরে কোন প্রকার অভিমান পোষণ করিতেন না । 





দেশসেবক অশ্বিণীক্মার ২৪৯ 


্েহাস্পদ বন্ধুদের শত তাড়নায়ও তিনি ঠাঙ্ার জীবন- কথা 
লিপিবদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই। ৬সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন__“অশ্রিনীকুমার যখন 
অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তাহাকে একখানা বীধা 
খাতা পাঠাইয়া দওয়া হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-চরিত লেখার 
জন্য | সেই খাতা সেই অবস্থায়ই তাহার সঙ্গে ফিরিয়া 
অসিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,_ “খাতা যে অবস্থায় 
আসিয়াছে ইহাই আমার জীবন-চরিত। বাঁধান খাতার কঠিন 
ছুই মলাট--উপরেরটি জম্ম, পিছনেরটি মৃত্যু, আর ভিতরের 
সব পাতাগুলি সাদা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর মাঝখানে যে জীবন 
তাহ! ফাকা (13180].) 1৮ 

১৯১০ অবের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনীকুমার নির্বাসন হইতে 
মুক্তিলাভ করেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


সল্লিাল্রে অন্রিনীক্ষুমধ্র 


আমার স্লেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সরলকুমার দত্ত তাহার 
জ্যেষ্টতাত অশ্বিনীকুমার সস্বপ্ধে লিখিয়াছেন__“শৈশবে 
পিতৃহীন হইয়া আমরা যে ভাবে তাহার বুকে আশ্রয় পাইয়াছি, 
সেই ভাবেই তাহার জীবদ্দশায় আমাদের দিন কাটিয়াছে। 
পিতার অভাব তিনি কোন দিন বোধ করিতে দেন নাই 
এবং একাধারে তাহার নিকট হইতে “মাতাপিতার স্সেহ 
পাইয়াছি। তাই তাহার কথা লিখিতে যাইয়া ব্যক্তিগত 
কথাই হয়ত অধিক থাকিবে, সেইজন্য ক্ষমা করিবেন। 
জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহ ও আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যে 
কতদূর অনাথ ও দীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা! লিখিয়! 
বুঝাইতে পারিব না। 

“আমাদের জীবনে জ্যেঠামহাশয় যে কতখানি ছিলেন, 
তাহা কেবল তাহাকে হারাইয়াই ভাল করিয়া বুঝিতেছি, তিনি 
জীবিত থাকিতে আমাদের তাহা বুঝিতে দেন নাই। জ্যেঠা- 
মহাশয়ই ছিলেন আমাদের জীবনপথে প্রধান ও পরম সম্বল। 
সংসারে আমাদের ভাল মন্দ কোন কাজই আমরা! বিচারবুদ্ধিতে 
করিতে পারি নাই। শুধু ভাল কাজ করিলে জ্যেঠামাশয় 
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খুনী হইয়া আদর করিবেন, ইহাই ছিল পরম পুরস্কার । অন্যায় 
করিলে তাহার মুখ কালো হইবে, আমরা তাহ। সহিতে পারিতাম 
না। আজ কীত্তিখ্যাতি শুষ্ক বোঝার মত মনে হইতেছে_- 
কারণ এই সকলের পিছনে যে হাসিটুকু ছিল, তাহা আমরা 
হারাইয়াছি। 

“আমরা জোঠামহাশয়কে পারিবারিক জীবনের মধ্যেই 
পাইয়াছি এবং তিনি জীবিত থাকিতে পরিবারের মধ্যে 
যে ছন্দ ও ম্থুর জাগাইয়৷ তুলিয়াছিলেন, আজও তাহার কিছু 
কিছু আছে। ছেলেবেলায় আমাদের মানুষ করিয়া 
তুলিবার ভার তাহার উপরই ছিল এবং এই কর্তব্য তিনি 
একটু স্বতন্ত্র রকমেই' সম্পন্ন করিতেন । আমার যতদূর মনে হয় 
শৈশবে আমাদিগকে কোন নীতিকথা বুঝাইয়া কেহ শিক্ষা 
দেন নাই । জ্যেঠামহাশয়ও কোন দিন বলেন নাই, “এ 
কথা বলিস্নে, বা এ কাজ করিস্নে।” কিন্তু এমন ভাবেই 
আমাদের ভালবাসিতেল যে, ছনাতিপূর্ণ কোন অন্যায় কাজ 
করিতেই পারিতাম না, পাছে তিনি দুঃখ পান তাহাই ছিল 
আমাদের ভয়। মিথ্যা কথ! বলা, থিয়েটার দেখ! বা অন্য 
কোনরূপ বিলাস বা ব্যসন জ্যেঠামহাশয়ের জীবদ্দশায় 
আমাদের পরিবারে স্থান পায় নাই--কারণ তাহাতে তিনি 
খুসী হইতেন না। তিনি নিজে জীবনে কোন দিন থিয়েটার 
দেখেন নাই বা! বিলাসিতা কি জানিতেন না। বাড়ীর 
'ৃত্যবর্গ৪ কোনরূপ চুরি বা অপকার্ধ্য করিত না, কারণ 
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কর্তা টের পাইলে ছুঃখ পাইবেন। জ্যেঠামহাশয়ের খুসী 
ও ইচ্ছানুযায়ী চলাই ছিল আমাদের পরিবারের প্রধান 
নিয়ম ও পরম পরিতোষ । 

“এরূপ ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য দেওয়া হইত বলিয়া 
অনেক সময়ে বাহিরের লোক একটু বিরক্ত'ও হইতেন এবং 
আমাদের বাড়ীর ভূত্যগণ এইজন্য একটু “বেহায়া” বলিয়া 
বদনাম লাভ করিয়াছিল । আমার মনে আছে, আমাদের 
বি. এম্‌. কলেজে যখন সরকারী সাহায্য লওয়া হয় তখন 
জ্যেঠামহাশয় আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া সরকারী সাহায্য 
লওয়ার সুফল ও কুফল সোজ। কথায় বুঝাইয়া দিয়া ছেলে- 
পিলে, কন্মচারী ও ভৃত্য সকলের মতামত জানিয়া লইয়া- 
ছিলেন। বিষয়সংক্রাস্ত কোন কথাই আমাদের পরিবারে 
কাহারও কাছে গোপন থাকিত না। তাহাতে অনেক কথা 
বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতিও হইয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু 
এই ক্ষতি অনিবাধ্য ছিল, কারণ পরামর্শ সভায় জ্যেঠামহাশয় 
সকলকে আহ্বান করিয়। লইতেন। 

“বাহিরের এত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি পরিবারের 
কোন কর্তব্য কখনও ভূল করেন নাই। কাহার অসুখ হইয়াছে, 
কে বাড়ীতে নাই, রাত্রিতে কেন ঘোড়াটা ক্ষুধার তাড়নায় ডাকে, 
ইত্যাদি খুটিনাটি সকল খবরই তাহার জানা থাকিত। দীর্ঘ 
নির্বাসনে থাকিয়া তিনি আমাদের কাছে যে পত্র লিখিতেন্‌ 
তাহ! পড়িলেই সকল কথা স্পষ্ট হইবে। পত্রে, তিনি 
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কত ধর্মকথা, কত সুন্দর আখ্যায়িকা লিবিয়া আমাদের 
উপদেশ দিতেন, আবার আমাদের পত্রে তারিখ দেওয়া 
না থাকিলে ক্রটী ধরিতেন। সকলের খবর না লিখিলে 
ত্রুঃখিত হইতেন। এমন কি আমাদের ঘোড়ার খবর, 
প্রাঙ্গণের আমলক্ষী, তমাল ও ম্যাগ নোলিয়া গাছের খবর, 
বিষ্মন্দিরের খবর__সকল কথা বিভিন্ন দফায় সবিশেষ 
লিখিয়া জানাইতে হইত । আজ সংসারে প্রবেশ করিয়া 
পদে পদে ভুল হইয়া যায়, নানারূপ ক্রটী-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, 
আর সজলনয়ন হইয়া জ্োঠামহাঁশয়ের কথা ভাবিয়া অবাক 
হইতেছি । 

“লোকনিন্দা * হইলে জ্যেগমহাশয় বলিতেন “আচ্ছা 
একটু হো'ক, তাতে ক্ষতি কি?” গুরুতর আথিক ক্ষতি 
হইলে বলিতেন, যানে দেও” । বাড়ীতে কোন বিপদ হইলে 
বলিতেন, “সংসারে এ ত আছেই, এর জন্তা কি সব চলে 
যাবে ?” তাহার মনের অফুরন্ত আনন্দের কাছে যেন কোন 
ছঃখের স্থানই ছিল না। বধাধিক কাল শষ্যাশায়ী অবস্থায় 
থাকিয়াও বলিতেন, “নালিশের আছে কি? ৬৭ বছর ত বেশ 
কেটেছে, এক বছর শুয়ে থাকার জধ্য নালিশ কিসের ?” 
9:07 হওয়ার পরে যখন কথায় ভুল হইত, তখন ভুল করিয়া 
তিনি নিজেই হাসিয়া কুট্পাট হইয়া বলিতেন__“তক্তিযোগ 
হয়ে গেছে, কন্মযোগও সারা, এখনকার পালা হচ্ছে 
গোল্ক্লুযাগের 1৮ তাহার এই আনন্দপুর্ণ উদ্বেগহীন সরল মনটি 
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৮৮৬ পা লো ছি লী পাস্ছিত পাটির পসরা সি পািতাসিত সি িসসিলাস্টি পাস্িতিতি | চি সিসি ৯ লোন তিস্তা তি জলা ্স্ম্তিপিস্সস্সতি সপ্ত 


জগতে সকল ছুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া চলিত এবং আমাদেরও 
মনে কথঞ্চিৎ এই ভাব সংক্রামিত করিয়া দিত । মনে এই 
সুন্দর ভাবটি লাভ করিতে আমাদের কোন বিপুল প্রয়াসের 
প্রয়োজন হয় নাই। ভগবান্ই আমাদের এই বিষয়ে ভাগ্যবান্‌ 
করিয়া দিয়াছিলেন । 

“শাসন আমাদের পরিবারে ছিল একটু বিভিন্ন রকমের । 
বাহির হইতে আমাদের বাড়ী দেখিলে মনে হইত যেন 
একটি হোটেলে কতকগুলি লোক একত্র বাস করে- কোন 
শাসন নাই। উপহাস করিয়া আমাদের বাড়ীকে অনেকেই 
বলিতেন, “অশ্বিনী দত্তের হোটেল ।” কিন্তু কেহ একটু বেশীদিন 
থাকিলেই শাসনের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিতেন। জ্যেঠামহাশয় 
আমাদের কোন দিন ভয় দেখাইয়া শাসন করেন নাই, করিতে 
পারিতেনও না। কি আশ্চর্য উপায়ে তিনি আমাদের এই 
বৃহৎ পরিবারের সকলকে একটি মালায় গাথিয়া লইয়াছিলেন, 
তাহ! ভাবিয়। বিস্মিত হই। গালাগালি, প্রহার, ভ্রকুটি 
ইত্যাদি আমাদের বাড়ীতে কাহারও কোন দিন জান! ছিল না । 
আমাদের আচারপদ্ধতির স্বাধীনতা কোনদিন কঠোর শাসনে 
খর্ব কর! হয় নাই। যাহা কিছু নিয়ম ও শৃঙ্খল পরিবারে 
ছিল, তাহ! আপনা হইতেই আসিয়াছিল । আমাদের আত্মসম্মান 
উদ্বোধিত করিয়া বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ জাগাইয়া দিয় 
জ্যেঠামহাশয় আমাদের স্ুুনিয়ন্ত্রিত করিতেন । খাওয়া দাওয়া 
দেরী করিলে বলিতেন, “তোমরা ঠাকুর কি পরিশ্রমঘ্জ্বরচে, 
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পা সপ তি পিপি আরশি সি অপি পি পি উপ সা পতি সপ শত আপি রিতা হি পা শার্ট আর্ত উপ সর উরি আজ ১ পাস সি সিল উতাসিপি ভপশীতপ্রী এপ দিপা পলা পাস আরা সা সি স্পা সা বাশি 


বোঝ না, তাকে তোমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত ৮. চাকরকে 
বেশী খাটাইলে বলিতেন-_“চাকর তোমার সাহায্য কর্বে 
-ওকে দিয়ে সব কাজ করান উচিত নয়।” ইত্যাদি। 
আমার মনে আছে একবার একটি মুসলমান ভৃত্য ইদের 
দিনে কয়েক সের ভাল চাল চুরি করে, পরামর্শ বৈঠকে 
স্থির করিয়া আমরা জ্যেঠামহাশয়কে বলিলাম-_“ওকে 
পুলিশে দিন।” অমনি তিনি বলিলেন, “ছি, ছি, আমার 
বাড়ীর লোককে শাসন করিবে অন্তে-_লঙ্জার কথা, আর 
তাতে কি ওর কোন সন্মান থাকবে? সে হবে না_-য হয় 
আমরাই ওকে শাসন করে দেব।” আমরা সকলে, এমন 
কি ভৃত্যগণ পধ্যস্ত, অশ্বিনীবাবুর বাড়ীর লোক বলিয়া শ্লাঘা 
বোধ করিতাম । এইজন্য বিশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন বা অন্যায় 
কাধ্য করিতে আমরা সাহস পাইতাম না । 

“আর একটি মজা আমাদের বাড়ীতে ছিল, যাহা! আজকাল 
বড় দেখা যায় না।, সমাজের বাহিরে যাহারা, লোকে 
যাহাদের দুরে রাখিয়া দেয় আমাদের বাড়ীতে তাহাদের 
আনাগোনা ছিল। একদিকে পাগল, চরিত্রহীন, গঞ্জিকাসেবী, 
আর অন্যদিকে সন্াসী, এখানে সকল/রকমের লোকের ভিড় 
হইত। সকলেই জ্যেঠামহাশয়ের অতি প্রিয় ছিল এবং 
সকলেই ভাবিত-_“বাবু আমাকেই ভালবাসেন বেশী ।” পাগল 
ছুম্মস্ত-বিক্রমাদিত্য, গঞ্জিকাসেবী গুরুজান্, আজিজ. পাগলা, 
ভেগাঈ হালদার সকলেই আমাদের বাড়ীকে তাহাদের আপন 


২৫৬ হা অশ্গিনীকুমার 


সরি বাসি লাস্টি পাস সি ছি পি ও উর ছি এস এরি তা পছিলা স্পা সর তি 


বাড়ী মনে করিত। খাওয়া দাওয়া এবং অন্ত কোন বিষয়ে 
তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্রুটী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বড় বড 
অতিথি এবং এই শ্রেণীর লোক সকলেরই পরিবেষণ সমভাবেই 
চলিত। ইহাদের কেহ জ্যেঠামহাশয়ের সহিত এক তক্তপোষে 
বসিয়া গল্প করিত, কেহ তাহাকে দোস্ত ডাকিত, কেহ আবার 
গঞ্জেিকা সেবন বা অন্ত কোন কাজের জন্য আবদার করিয়া 
ধম্কাইয়া পয়সা লইয়া যাইত, যেন পয়সাগুলি তাহাদের গচ্ছিত 
ধন। সন্যাসীর জন্য আমাদের বাড়ীর দ্বার ত সর্বদাই মুক্ত 
ছিল। তাহার! কেহ মাসাধিক কালের কম আমাদের বাড়ীতে 
থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না। 

“একবার আমাদের বাড়ীতে একটি পাগল ও কোন সন্সাসী 
এক সময়ে আসিয়' স্থান লয়। পাগলটি সন্যাসীর গেরুয়া 
বন্ত্র দেখিয়া ও নিশীথে নাম কীর্তন শুনিয়। চটিয়া যায় এবং 
এই সন্গ্যাসীকে স্থান দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া বলে 
_-“এ একটা মস্ত পাগলের আড্ডা, এখানে থাকা আমার 
সম্ভব নয়।” জন্যাপী আবার পাগলের আশ্রয়প্রাপ্তিতে 
অসন্তষ্ট ছিলেন। তিনি জ্যেঠামহাশয়কে বলিলেন “এসব 
লোককে স্থান দেওয়া কেন?” জ্যেঠামহাশয় একটু হাসিয়া 
উত্তর দ্দিলেন--““এ বাড়ীটা একটা চিড়িয়াখানা । আমার 
মাথাতেও একটু ছিট আছে। তাই চিড়িয়াখানায় থাকিতেই 
ভালবাসি ৮ 

“আজ কিন্তু আমাদের বাড়ীর সে আনন্দের হাট ভাৃক্গিয়। 


সি সিশিটী পরি পি শত শি পি 


দেশসেবক আশ্বিনীকুমীর ২৫৭ 


শিপন 2 উপ সি তাস পি পিপিপি সিপিসটি লী পিউ পাস্তা পি পাত শা পিপি ০৯ পাশ ০ সাল এ ছি পি শা প্সিলীট তা ১০ 


গিয়াছে । সেই নানা শ্রেণীর লোকের পদধুলিপৃত তীর্থস্থান 
আর নাই । কে জানে কবে আবার আমাদের গৃহ উৎসব- 
মুখরিত হইয়া হাসিয়া উঠিবে। 


১৭ 


বষ্ঠ অধ্যায় 


গল্হ্কাল্র অশ্িনীকুমত্ 
ভক্তিযোগ 


কয়েক বৎসর পুর্ধে প্রবাসী” পত্রিকায় বঙ্গের বহু 
সাহিত্যিক ও সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তিগণের অভিমত লইয়া 
বঙ্গভাষার একশতখানি উৎকুষ্ট পুস্তকের এক তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের “ভক্তিযোগ” উক্ত উৎকৃষ্ট শত 
পুস্তকের অন্যতম ছিল। এই পুস্তক যখন প্রকাশিত হয় 
তখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ 
পাঠ করিয়। গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন-_-“আমার বিশ্বাস যে, 
এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি দেখি 
নাই অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি ।”৮ স্বর্গীয় 
দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন__“আমি আপনার 
গ্রন্থ আগ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছি, 
বলিতে পারি না। আমার ঞ্ুব বিশ্বাস যে, আপনার পুস্তক 
পাঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। 
বিশেষতঃ উদ্াহরণগুলি অতি চমতকার হইয়াছে ।” 


অশ্বিনীকুমারের গুণ-মুগ্ধ দেবগৃহের খাষি রাজনারায়ণ বস্থু 
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গ্রন্থকার অশ্বিনীকুমাঁর ২৫৪৯ 


“টিসি এস এএম িন্এ টি উপ সি তাস উপ ৬৬ টিটি 


মহাশয় “ভক্তিযোগ” পাঠে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া! তাহাকে 
লিখিয়াছিলেন-_“তুমি বরাবরই আমার প্রিয় কিন্তু এই গ্রন্থ 
প্রকাশে তৃমি “প্রিয়াবতারে খলু ন সতী” নিশ্চয়ই পুর্ববাপেক্ষা 
মামার প্রিয় হইলে । তুমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য 
এই শ্রন্থ লিখ নাই, সকল সম্প্রদায়ের জন্য লিখিয়াছ, ইহা 
আমার বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে । রিপু-দমন যাহা! 
পৃথিবীতে সকল কার্য অপেক্ষা কঠিন এবং যাহাতে বড় 
বড় ধাশ্মিক লোক হার মানেন এবং যাহাতে এমন কি 
আমাদিগের কোন কোন প্রধান প্রাচীন যোগী মুনির 
অক্ষমতার নিদর্শন পুরাণে বণিত আছে, সে বিষয়ে তুমি 
তোমার গ্রন্থে অনুষ্ঠানযোগ্য অনেক নিয়ম ও প্রকরণাবলীর 
ব্যবস্থা দিয়াছ। সেই সকল নিয়ম পালন ও প্রকরণাবলীর 
অনুসরণ করিলে পাঠক রিপু-দমনে অবশ্য কৃতকাধ্য 
হইবেন সন্দেহ নাই। 

“তুমি যেখানে ইঈশ্বরপ্রেমের বিষয় লিখিয়াছ সেই সকল 
স্থান অযুত ; সেই অমৃত-_যাহ1! দেবতারা তাহা হইতে নহে, 
তাহাতে অহনিশ পান করিতেছেন। শিশু যেমন মাতৃবক্ষে 
সংলগ্ন হইয়া স্তন্ত পান করে, তাহার হস্ত হইতে"তাহ! পায় না, 
সেইরূপ দেবতারা ঈশ্বরবক্ষে একেবারে সংলগ্ন হইয়া, সেই 
বক্ষের সহিত একীভূত হইয়া, সেই ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতধারা পান 
করেন। এই জন্য “তাহাতে” শব্দ ব্যবহার করিলাম 
/তাহা! হইতে” নহে। তুমি ভক্তির যে সকল লোমহর্ষক ও 





২৬ মহাত্মা তিনি 


পান্চ শত শি পাছিলি পিসিততা পিছ তা তি তো পলিসি তং পোস্টি তিতা তা শি তে 


অশ্রু নিঃ সারণকারী গল্প তোমার গ্রন্থে বলিয়াছ, তাহা! 
চমতকার । এত রত্ব তোমার মনোভাগ্ডারে সঞ্চিত ছিল, 
তাহা পুর্বে জানিতাম না। এ সকল গল্প স্মরণ করিয়া 
“ধ্যামি চ মুকুমুছঃ, হষ্যামি চ পুনঃপুনঃ৮। তুমি পরিশেষে 
এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছ যাহা মানববর্গ ইচ্ছাপুর্বক 
বিস্মতি-সাগরে বিলীন হইতে দিবে না।% 

বস্ততঃই “ভক্তিযোগ' চিরকাল আদৃত হইবার মত অতি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । যাহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে 
ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ 
বন্থ মহাশয়ের সরল ও আন্তরিক সমালোচনা অতিরঞ্িত 
নহে। অশ্বিনীকুমার যদি শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি নানা 
ক্ষেত্রে যশোভাজন হইতে নাও পারিতেন, তথাপি “ভক্তিযোগ- 
প্রণেতা” বলিয়া বিশেষ কীর্তি লাভ করিতেন, এইরূপ 
মনে হয়। “ভক্তিযোগ” মৌলিক গ্রন্থ না হইতে পারে, 
শিল্প ও সৌন্দর্যের বিচারে সাহিত্যিকের এই গ্রন্থখানিকে 
সাহিত্য-স্যষ্টির উচ্চ শ্রেণীতে স্থান দান করিতে সম্মত 
হইবেন না, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশীয়ের এই গ্রন্থখানি 
কোনদিন বিস্থত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গভাষায় 
যুবক ও বালকদের উপযোগী স্ুনীতিগ্রনস্থ এমন আর 
একখানিও নাই । 

যিনি রস-স্বরূপ সেই পরম দেবতার প্রতি পরান্ুুরক্তি 
এবং তাহার বিমল সৌন্দর্য্য সম্ভোগই মানব-জীবনের গৌরবময় 





ভক্কিযোগ-প্রণেতা 'অশ্বিনীকুমাব 


০, অশ্িনীকুমার ২৬ 


পরিণাম । সাধারণ মানুষও পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া 
কি প্রকারে এই চরম গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে 
“ভক্তিযোগে” তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । 

অশ্বিনীকুমার বহুভাষাবিৎ ও নানা শাস্ত্রে স্থপপ্তিত 
ছিলেন। উপনিষ্দদ্‌, গীতা ও ভাগবত তাহার একরপ কণস্থ 
ছিল। তাহার স্মৃতি-শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি 
অভিনিবেশ-সহকারে যাহা পড়িতেন, কখনও তাহ] বিস্মৃত 
হইতেন না। টেনিসন্‌, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, বাইরন, সেলি প্রভৃতি 
কবিদিগের সুদীর্ঘ কবিত। তিনি অনায়াসে পরমানন্দে আবৃত্তি 
করিতেন। হাফেজের কবিতা তাহার মুখে প্রায় সব্বদ! শুনা 
যাইত। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের “ভক্তিযোগ” নানা শাস্ত্রমথিত 
অমূল্য রত্ব। এই গ্রন্থ তাহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । 

১২৯৪ অন্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিশীকুমার 
ভক্তিতত্বসন্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্ 
রায় ও শ্রীযুক্ত লবিতমোহন সেন উক্ত বক্তৃতাগুলির মর্ম 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাঙুলিপি অবলম্বন করিয়! 
“ভক্তিযোগণ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে । বরিশাল সহরের “কাশীপুর- 
নিবাসী” পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়-উক্ত বক্তৃতাগুলি 
শুনিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তক সমালোচনায় লিখিয়াছেন-__ 
“বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীবাবু ভক্তিযোগ 
সম্বন্ধে যে বক্তা করেন তদবলম্থনে এই পুস্তক রচিত 
হইয়াছে । আমর! সেই বক্ৃতাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম। 


২৬২ মহা অঙ্িনীকুমার 


শাসিপশি্ি তা পাস পো? লিল পাটি শশা শী পা পি বাসি বাটি পাস পাছি পাটি পিসি তি 


বখন আশ্বিনীবাবু বক্তৃতা করিতেন, তখন সভাস্থ সকলে 
অনন্যমন। হইয়া তাহা শ্রবণ করিত । সভায় কখনও হাসির 
রোল উঠিত, কখনও নয়নাশ্র পতিত হইত। আমরা 
জানি, এই বক্ততাদ্ধাব অনেকের জীবন-ম্োত পরিবন্তিত 
হইয়াছে । আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি “ভক্তি 
যোগের? ন্যায় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ শীঘ্র বাহির হয় নাই। 
ধন্মজীবন ধাহারা গঠন করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে ত 
ভক্তিযোগ অমূল্য রত্বু। চিন্তাশীলতা ধাহারা ভালবাসেন 
তাহাদের নিকট ভক্তিযোগ বড়ই আনন্দপ্রদ। নানা 
শাস্মথিত বহুমূল্য রত্বাবলীর যাহারা একত্র জমাবেশ 
দেখিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ মধুর হইতেও 
মধুর হইবে |” 

ভক্তিযোগের বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনের উপর 
কিরূপ কাধ্য করিয়াছিল সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য 
হইতে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিলাম। এইরূপ না 
হইবেই বা কেন? একে ত ভক্তির কথা স্বভাবতঃই 
সুমধুর, তারপর সেই ভক্তি-তত্ব যিনি ব্যাখ্যা করিতেন 
তিনিও ভক্ত, দিশুকাল হইতেই হরিনামরসে মাতোয়ারা । 

অশ্বিনীকুমার তাহার গ্রস্থারস্তে ভক্তি কাহাকে বলে নানা 
শান্্রবাক্য হইতে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভগবৎপদে 
যে একান্ত রতি, তাহারই নাম ভক্তি। যার মুকুন্দপদে 
এইরূপ আনন্দসান্দ্রা ভক্তি হয়, মোক্ষ স্বয়ং আসিয়া তার পায়ে 


গ্কার 'অশ্বিণীকুমার ২৬৩ 


পাপা জা সিটি 


লুঠিত হ হয়। ভক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত হন না, মক্তিই 
তাহার পদাশ্রয়ের জন্য লালায়িত। যাহাতে মোক্ষপদ তুচ্ছ 
এমন ভক্তির নাম অহৈতুকী ভক্তি। প্রহ্লাদের প্রাণে প্রথম 
হইতেই এই ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি দিবানিশি 
কৃষ্ণ নাম জপ *করিতেন। মুখ্যা ভক্তিও ইহারই নাম। 
ইহ1 হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ভক্তি হইতে পারে না, ইহার 
নিয়স্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাকে ভক্তি না 
বলিলেও দোষ হয় না। কিন্তু মন্দ ব্যক্তিও তাহার নিকৃষ্ট 
ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ 
হয়, এই জন্য গৌণী ও হৈতুকী ভক্তিও উপেক্ষণীয় নহে। 

ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার কথা 
শুনাইয়াছেন__ “ক্রমাগত শাক্ত্যাধ্যয়ন ও শাস্ত্রশ্রবণ এবং 
ভগবানের স্বরূপপ্রতিপাদক তর্ক করিতে করিতে ও শুনিতে 
শুনিতে ভগবদ্বিষয়ে মতি হয়, তাহাতে ভাব হয়। অমন মধুর 
বিষয়ের আলোচন। কুরিতে করিতে তাহাতে লোভ না হইয়া 
যায় না। লোভ হইলে প্রাণে টান হয়, টান হইলেই 
রাগাত্মবিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপযুণ্পরি 
শুনিতে শুনিতে মানুষ ক'দিন স্থির -থাকিতে পারে? 
কত নাস্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া 
গিয়াছে ।” 

“যিনি সর্ধাস্তকরণে ভক্ত হইতে চান, ভগবান্‌ তাহার 
সহায়, তাহার বাঞ্ী সিদ্ধ হইবেই। কেহ যেন এমন কথা 


২৬৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


মুখেও আনেন না যে, এ সংসারে ভক্ত হইবার উপায় নাই, 
তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ করা হয়। 
কেহ ছুরাচার হইয়াও ভগবানকে ডাকিলে সে অল্পদিনের 
মধ্য ধন্মাতা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। 
তবে আর নিরাশ হইবার কারণ কোথায় ? সকলেই বুক 
বাধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান সকলকেই কৃতার্থ 
করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই আছি সকলেই উদ্ধার 
হইয়া! যাইব |” 

“চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন তিনি 
আমাদিগকে আকষণ করিতেছেন । কাদামাখান লৌহখণ্ডের 
মত বলিয়াই আমরা তাহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাদিতে 
কাদিতে যেমন কাদা ধুইয়া যাইবে অমনি টক্‌ করিয়া তাহাতে 
লাগিয়া যাইব। তাহাকে ডাকিতে হইবে এবং পাপের জন্য 
কাদিতে হইবে, তাহ! হইলেই তাহার কৃপার অন্ুভূতি হইবে। 
ইহাতে বিদ্া, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই । তিনি ধাহাকে 
কৃপা করেন সেই ব্যক্তিই তাহাকে পান ।” 

“ভগবান্‌্কে ডাকিবার এবং তাহার কৃপা উপলব্ধি এবং 
তাহাতে প্রাণ সঙ্র্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে । 
কুসঙ্গ, কুচিত্র দর্শন, কুসঙ্গীত শ্রবণ, কুগ্রস্থ অধ্যয়ন প্রভৃতি 
ভক্তিপথের বাহিরের কণ্টক। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাতসধ্য, উচ্ছজ্ঘলতা, সাংসারিক ছুশ্চিন্তা, 
পাটওয়ারি বুদ্ধি অর্থাৎ কৌটিল্য, বহবালাপের প্রবৃত্তি, 


ছার অশ্থিনীকুমার ২৬৫ 


পাস্ম। এটি ০ শি পি লস্টি পর পাস ০২ পির শি পাটি পি 


কুতর্কেচ্ছা, ধর্মাড়ন্বর এবং লোকভয় প্রভৃতি ধর্্মপথের মানস 
কণ্টক।” 

ভক্তিপথের এই বাস্ ও মানস কন্টকগুলি দূর করিবার 
অন্ুষ্ঠানযোগ্য উপায় নির্দেশ করিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার 
আমাদিগকে বলিঘ্াছেন-- 

আত্মচিন্তা ভক্তিপথের প্রধান সহায়। প্রত্যেক দিন 
যদি আমরা ভাবিয়া দেখি-_-কি অবস্থায় জীবন যাপন 
করিতেছি, সংকাধ্য কত করিয়াছি, অসৎ কাধ্যই বা কত 
করিলাম, পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিতেছি-_তাহ। 
হইলেই নিজের যথার্থ অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিব। 
এইরূপে যিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া থাকেন, তিনিই 
ভগবানের শরণাপন্ন হইতে ব্যাকুল হন। ইহাই ভক্তির 
প্রথম সোপান। কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, সংসঙ্গ 
তেমনি ভক্তিপথের সহায়। সাধুগণ তাহাদের সহুপদেশরূপ 
কিরণমাল। দ্বারা লোট্কের হৃদয়ের পাপরূপ অন্ধকার সর্ববতো- 
ভাবে নাশ করেন। যিনি প্রাণের সহিত ভগবত কথা কহেন, 
তাহার চরণধুলি গ্রহণ করা আমাদিগের কর্তব্য। এইরূপ 
ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পহিব। “সঙ্গগুণে 
রং ধরিবেই নিশ্চয়।” সাধুসঙ্গে কি উপকার হয় জগাই 
মাধাইএর উদ্ধার উহার দৃষ্টাস্ত ৷ 

যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার পুজা 
আরাধনা করিলে ভক্তিলাভ করিতে পারেন। যাহার! 


পাটি ত পি পা 


২৬৬ মহাত্। যি 


গা" স্পর্তি লো এ পারি শার্ি শটি স্পা সপ লি পি পাটি সপ পে স্পা তা শি স্পিলা সপ উিপপিস্দির সপর্মিপরা তত তিক তি তাস রী তি তি লী সক এসি এ 


ৃন্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না তাহাদিগের পক্ষে 
প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তা 
ও লীলাকীর্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা । বিশ্বময় ভগবানের 
আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিবিধ খেলা দেখিলে কাহার ন৷ প্রাণ 
তাহাতে ডুবিয়া যায়? 

ধন্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী । ভগবানের 
স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্তন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী 
যে গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল অধ্যয়ন 
ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া থাকে । 

নাম কীর্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়। 
ভগবানের নাম ও লীলাকীর্তনরূপ ব্রত * যিনি অবলম্বন 
করিয়াছেন, সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে 
তাহার হৃদয়ে অন্থুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। বন্ধু- 
বান্ধব লইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্তন করার ম্যায় 
আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর 
উথলিয়া উঠে, প্রাণে শাস্তি পাওয়া যায়, বিষয়বাসন। অস্ততঃ 
সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। নামকীর্তন করিতে করিতে 
প্রেমের সঞ্চার ও পাপ নাশ হয়। 

নাম জপ করিতে হইলে নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া 
লইতে হইবে । যিনি যে নাম মন্ত্রন্ঘরূপ জপ করিবেন উহার 
অর্থ ও শক্তি তাহার জানা আবশ্যক । যে সাধক মন্ত্রের অর্থ 
কিংবা শক্তি জানেন না তিনি শত শত বার জপ করিলেও 


 স্৯িপাসিত পা আপা পাতি সিপির শা আীটি 


তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। ক্রমাগত নাম জপ করিলে 
কি লাভ হয় তাহা ভক্ত কবীর আপন জীবনে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন । কবীর তাহার দ্োহায় ব্যক্ত করিয়াছেন__ 
“কবীর তুমি তুমি করিতে করিতে তুমি হইয়া গেল, 
তোমাতেই মগ্ন "হইয়া রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া 
গেল, এখন আর মন অন্য দিকে যায় না।” জপ করিতে 
করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ডুবিয়া যান, 
চারিদিকে তাহাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমস্ত 
ব্রক্জাগ্ডময় ভগবৎস্মত্তি হইতে থাকে । 

তীর্থ জমণ বা তীর্থে বাস করিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব 
জাগরিত হয়। তীর্থকে পুণ্যস্থল বলে কেন? ভূমির কোন 
অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ কিংবা মুনিদিগের 
অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়া কীত্তিত হয়। 

জ্বালামুখী তীর্ঘে গিরিনিঃস্থত বহ্িশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের 
উষ্ণ প্রত্রবণ, কেদারনাথে তুষার-মগ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, হরিদ্বারে 
প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ 
ভক্তিরসে আধ্চুত হয়? আর বৃন্দাবনে শ্ত্রীকৃষ্ণকে স্মরণ 
করিয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের লীলা! মনে করিয়া, অযোধ্যায় 
রামচন্দ্রের কীন্তিচিহ্ু দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে পবিত্র ভাবের 
উদয় হয়? আর কেবল সাধুস্ৃত্তির কথাই বা বলি কেন? 
তীর্থস্থলে মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কত লোক 
কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা! মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়। 


গ্রন্থকার অশ্িনীকুমার ২৬৭ 


২৬৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


এ সি পাস্সি তা পা পিউ কাছ পে সখি পরি পি পিছ পর পিসি পাটি লা পাছি পি এতে পোস্ট শী এটি পাস পি তি সি লরি পোস্ট পট পিসি সি পছি পদ পাস পাটি পা পাশ পাসসিলা লিসিপাসিত পা তিসিিস্পিলাস্টিলীস্ছি ছিলি তাস 


ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন কা্ধ্য করিব না, 
কোন বাক্য বলিব না, কোন চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, 
যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া লইতে পারি 
তবে আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া যাইবে । সকল 
বিষয়ে তাহাকে স্মরণ করিলে মানুষ তাহাতে আকৃষ্ট না 
হইয়া পারেই না। 

অতঃপর ভক্তির ব্রম ও ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া 
ভক্ত অশ্বিনীকুমার শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই 
পাচ প্রকার ভক্তিরস ব্যাখ্যা করিয়া তাহার ভক্তিতত্বের 
ব্যাখ্যান শেষ করিয়াছেন । 

ঈশ্বরে যখন নিষ্ঠা হয়, সংসারাসক্তি ঘখখন লোপ পায় 
তখনই মন শাস্ত হয়। শান্তরন ভক্তির প্রথম তসোঁপান। 
পরমেশ্বর যে পরমব্রন্ষ, পরমাআা--শাস্তরসে ভক্তের চিত্তে 
এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । 

দাস্তরতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়। তিনি 
ভগবানের সেবা করিতে ব্যস্ত হন। কুঞ্ণচসেবা ভিন্ন তাহার 
আর কিছু ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের নিকট কিছুই 
কামনা করেন না, কেবল তাহার সেবা করিতে চাহেন । 

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকট ভগবান্‌ অপেক্ষা 
কেহ প্রিয়তর নহেন। গুহরাজ বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে 
রাম অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয়তর নাই।” যে ভক্ত প্রাণের 
ভিতর ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, তিনিই সখ্যরসের 


গ্রন্থকার অশ্বিনীকুমার ২৬৯ 


মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারেন। সখ্যরতিতে ভক্ত ভগবান্‌কে 
আপনার অলঙ্কার করিয়া লন। বুন্দাবনের পথে অন্ধ 
বিস্বমঙ্গলের পথপ্রদর্শক কৃষ্ণ বলপুর্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া 
চলিয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন-_-“হে কৃষ্ণ, তুমি বলপুর্বক 
হস্ত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে ইহাতে আশ্চর্য কি? হৃদয় 
হইতে যদি দূর হইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে 
মনে করিব” ভক্ত তাহার সখাকে একেবারে হৃদয়ের 
অলঙ্কার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবানের আর 
পলাইবার পথ নাই। 

বাৎসলারসে ভগবান গোপাল । ভক্ত তাহাকে পুজের 
হ্যায় আদর করেন স্লেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। মাত! 
যশোদার নিকট ভগবান গোপাল-বেশে উপস্থিত হইয়া প্রেম 
ভিক্ষা করিতেন, তিনি তাহাকে একটু আদর দেখাইয়া পরে 
বিযুখ করিতেন, আবার যদি তিনি অন্তহিত হইতেন, অমনি 
গোপাল-হারা ভক্ত অন্নুতাপে ছটফট করিতেন । 

প্রাণে মধুররসের সঞ্চার হইলে-_“সতী যেমন পতি বিনে 
অন্ত নাহি জানে” ভক্তও তেমনি ভগবান্‌ ভিন্ন আর কিছু 
জানেন না। এই অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান্--সতী ও পতি । 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত এইভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। চৈতন্ত ও 
ভগবান্- রাধা ও কৃষ্ণ, জীবাত্বা ও পরমাত্বা। যিনি এই 
মধুররসে ডুবিয়াছেন তাহার আর বাহিরের ধন্কম্ম থাকে 
'না। তিনি “বেদবিধি ছাড়া” । পাগল হাফেজ. এই জন্যই 


২৭০ মহাত্মা অশ্িনীকুমার 


দিন টিন বা এ পি শি পোস্টিশ শি তি এস্টি পি পা পি পেস লো পিসি এসি পাস শিপ ৩ পি তির পোস্ট পস পস পসপিসি এপ লি তাস লা তা 


তাহার শান্তোক্ত কন্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন । বুন্দাবনের 
গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুররসের পরম আদর্শ 

এই রসের আবেশে প্রাণে কি ভাবের উদয় হয় আমর! 
তাহার কি বুঝিব? তখন হৃদয়বল্পভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের 
ভিতরে পুরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে নাঁ। "ভগবানের সঙ্গে 
বুকে বুকে, মুখে মুখে থাকা যে কি, তাহা আমর! কি কিছু 
বুঝিতে পারি? এই ভাবের আবেশে বিভোর হইয়া বিশ্বমঙ্গল 
বলিয়াছিলেন--“এই বিভুর শরীর মধুর । মুখখানি মধুর, 
মধুর, মধুর, অহোঞ» মৃছ হাসিটি মধুগন্ধি-_মধুর, মধুর, মধুর, 
মধুর !” 

ভক্তির চরমোতকর্ষ এই পধ্যস্ত। ইহার পর কি তাহা 
কে বলিবে? 

ভক্তিযোগ ইংরাজী ও ভারতীয় বহু ভাষায় অনুদিত 
হইয়া! সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইয়াছে । ইংলগ্ডের মনম্বী 
সমালোচক ্টপ.ফোর্ড, ক্রক্‌, ডাউডেন্, রষ্টন বিশ্ববিদ্ালয়ের 
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ওয়ারেন এবং অধ্যাপক টনি সাহেব এই 
সদগ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন । 
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কম্মম্যোগগ 

অশ্বিনীকুমাবেব কোন নেহাস্পদ বন্ধ__কম্মযোগ” বচনা 
কতদূর অগ্রসব হইয়াছে__ইহা৷ জানিতে চাহিয়া তাহাকে এক 
পত্র লিখিযাছিলেন। ভগ্র-স্বাস্থ্য সুবসিক অশ্থিনীকুমার 
পত্রোত্তবে লিখিয়াছিলেন_-“আমাব কর্্ন-ভোগ” আর এই 
মব্ধামে থাকিতে কি প্রকাবে শেষ হইবে ? কন্মযোগেব 
ভূমিকায় পুজনীয় এজগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন 
__সঙ্কল্িত ধারা অনুসাবে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে বৃহদায়তন 
হইত কিন্তু গ্রন্থকারের বোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সঙ্কল্প-সিদ্ধির 
সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অগত্যা এই পুস্তকে কন্মযোগেব 


২৭২ মহাত্মা অশিনীকুমার 


পি পালাল সি পাস পিপিপি পাসিিলি্রি 


আদর্শ » সম্বন্ধে তাহার স্থল স্থল বক্তব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ 
কর। হইল । 

গ্রন্থকার এবং ভূমিকা-লেখক ছইজনেই গ্রন্থখানি 
অসমাপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহ! ব্যক্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অশ্থিনীকুমারের কন্মযোগ-সম্বন্ধে 
বক্তব্য সম্পূর্ণরপেই বুঝিতে পারা যায়। গীতায় ভগবান্‌ 
শ্ীকষ্ণ নিফ্ষাম কন্মের যে মহোচ্চ আদর্শ অজ্ঞুনের নিকট 
ব্যক্ত করিয়াছেন গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় ও 
বিদেশীয় সকল শাস্ত্র হইতে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া 
সেই কম্মযোগেরই বিবৃতি করিয়াছেন। কন্মযোগে অশ্বিনী- 
কুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন__ 

এই সংসার কন্মভূমি । স্বয়ং ভগবান্‌ মহাকম্মী। তিনি 
এই ব্রহ্মাগ্ডগৃহের মহাগৃহস্থ । স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী এই 
মহাপরিবারের যাহার যাহা প্রয়োজনীয় তিনি তাহ! 
যথাষথরূপে নিত্যকাল যোগাইতেছেন। কর্ম ভিন্ন এই 
সংসারে কাহারও তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। আত্মরক্ষা ও জগৎ 
রক্ষার জন্য সকলেই কম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান । নিষ্ধাম কন্মযোগ 
ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই । জাতীয় উত্থানপতন 
কন্ম নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভারতবর্ষ যখন নিষ্ষাম কর্মের 
উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইল তখনই এই দেশের অধোগতি 
আরম্ভ হইল। কর্ম অন্তম্ম্থ করিয়া লইলে উহার দ্বারা 
যেমন বাহিরের মঙ্গল সাধিত হয় তেমন ভিতরের মঙ্গলও 


্রন্কার অশ্বিনীকুমার ২৭৩ 


সংসাধিত হইয়া থাকে, কর্মাকুঠ অকাল স্যাসী ও কম্মাসক্ত 
ঘোর বিষয়ী কাহারও ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। 

ভগবান সচ্চদানন্দ। আমাদের জীবনেও এই 
সচ্চিদানন্দের লীল। চলিতেছে । আমরা যত দিন হৃদয়ে 
হৃদয়ে এই সচ্চিদ্রানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব তত 
দিন “কম্মযোগ? “কশ্মভোগেই, পধ্যবসিত হইবে । জগৎ 
ব্যাপিয়া আংশিকভাবে ক্রমেই ফে এই সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা 
হইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । সিকা- 
গোর সর্বসাম্প্রদায়িক ধন্মমহাসমিতি, হেগের (178859 ) 
আস্তর্জাতিক বিবাদ-মীমাংসক মধ্যস্থ ধন্মাধিকরণ এবং 
সার্বভৌমিক জাতীয় মহাসমিতি ইহারই নিদর্শন । কবি যে 
ভুবন-মিলন (06001961010 0£ ৮) ৮০: ) কল্পনার দিব্য- 
চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা একদিন যে সংগঠিত হইবে হেগ 
ধন্মাধিকরণে তাহারই পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে । 

মহাভারতে বিছুর.বলিয়াছেন__“যাহা সর্বভূতের হিতজনক, 
আপনার স্খপ্রদ তাহাই করিবে । কর্তার পক্ষে ইহাই সর্ববার্থ- 
সিদ্ধির মূল ।” 

দার্শনিক চুড়ামণি ক্যাণ্টও এ "কথাই ' বলিতেছেন-_ 
“এমনভাবে কর্ম কর যেন তোমার কম্মের মূলস্ুত্র বিশ্বগত 
বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার ।” 

নুপ্রসিদ্ধ যোষেফ. ম্যাটসিনি কন্দীকে উপদেশ দিয়াছেন-__ 
“তুমি পরিবারের কিংবা দেশের জন্য যে কাধ্য করিতে যাইতেছ 


৯১৮ 
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শপ স্পিন পানি এসি তসাতিন। পক তি এন লিজ তি এটি পোস্িসিপাস্পসিপি সিসি সি সপ তি সি পাস সপ সপ আআ এপ সিপিএ সস পিপি সত এ ৯ পস্ছি পিসি লো সি সিসি ত? স্৯ পাস্টি তিনি এত উপ পাস টনি জা ৭ 


তাহার প্রত্যেক কাধ্যের পুর্ববে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 
আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাহা যদি সকল মন্ুষ্যাই 
করিত এবং সকলের জন্যই করা হইত, তদ্দার! সমগ্র মানব- 
সমাজের মঙ্গল হইত, কি ক্ষতি হইত? যদি তোমার বিবেক 
বলে ক্ষতি হইত, তাহা হইলে থামিবে, দি তদ্দার! স্বদেশ 
কিংবা স্বপরিবারের আপাত কোন লাভও হয় তথাপি 
থামিবে।” 

এই যে কর্মের কথা বলা হইল এস্থলে স্বার্থপরতা ও পরার্থ- 
পরতা এক, আমার প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক । 
ইহাকেই বলা যায় বিশ্বব্যাপী যিনি অর্থাৎ বিষণ, তাহার গ্রীত্যর্থে 
কন্ম করা । ভগবদ্গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কম্মযোগের 
এই মূলমন্ত্রই বলিয়াছেন। বিষ্ণুগ্রীতিকাম যে কন্ম তাহা ভিন্ন 
অন্য কনম্ম সংসারে আবদ্ধ করে, অতএব বিষ্ণুগ্রীত্যর্থে অনাসক্ত 
হইয়া কন্ম কর। 

কন্মের এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভুষ্ট হইয়া! নিখিল ভারত 
কিরূপে রাজসিকতা৷ ও তামসিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত 
হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া অশ্বিনীকুমার আমার্দিগকে এই 
আশার বাণী 'শুনাইয়াছেন,__-“খধিগণ, ভক্তগণ এই দেশের 
অস্থিমজ্জায় সাত্বিক ভাব এমন দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করাইয়। 
দিয়াছিলেন যে, অগ্যাপি সামান্ত কৃষক তীর্থ ভ্রমণ করিয়। 
আমিলে সে কিছুতেই তাহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবে না, 
পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায় । এখনও এমন 
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অনেক লোক আছেন যাহারা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় 
তজ্জন্য অতি সঙ্গোপনে দান করেন |” 


“কর্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, কোন জাতির প্রতি 
হিংসাদ্েষে দগ্ধবুদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশূন্ত বাহ্য 
উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমর! যেন খধিনিদ্দিষ্ট সাত্বিক 
লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শুভেচ্ছাদ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত করি। 
আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত যাবতীয় উদ্ভম, 
অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টা বিষ্ুগ্রীতিকাম হউক ।” 


০ম 

বাঙলা ১৩০০ অন্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
বান্ধব-সমিতি'তে অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নিকট “প্রেম” সম্বন্ধে 
তিনটি বক্তৃতা করেন । অতঃপর এ বক্তৃত। তিনটি পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ছাত্রমগ্ডলীকে এই 
প্রসঙ্গে যাহ। বলিয়াছেন তাহার মন্ম এই-_- 

আজকাল বাজারে সয়তান প্রেম নাম দিয়! অনিষ্টকর পদার্থ 
বিক্রয় করিতেছে । যুবকগণ তাহ! না বুঝিয়। ক্রয় করিতেছে। 
প্রেমের নামে কাম, মোহ বিকাইতেছে। প্রকৃত প্রেম জগতের 
সার, অমূল্য পদার্থ, স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয় ধরাকে স্বর্গে পরিণত 
করিবার জন্য ৷ ব্বয়ং প্রেমন্বরূপ প্রেম প্রেরণ করেন । যেখানে 
ভগবানে মতি নাই সেখানে প্রেম ধ্াড়াইতে পারে না। প্রেমের 
ভিত্তি ভগবান্‌। যুবকগণ, অনুসন্ধান করিয়া দেখ তোমাদের 
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ভালবাসার মূলে ভগবান আছেন কি না? যাহাকে ভালবাস 
তাহার সহিত ভগবানের কথা বলিতে ইচ্ছা করে কিনা? 
পবিত্রতা সঞ্চয়ের জন্য পরস্পর সাহায্য করিতেছে কি না? 

যে স্থলে পবিত্রতা নাই সেস্থলে ভালবাস নাই। 
প্রেমন্বরূপের সত্তা পবিভ্রতাময়। পুথিবীর "কোন কলঙ্ক যে 
ভালবাসায় লাগিয়াছে সে ভালবাসা কখন ভালবাসা নামের 
উপযুক্ত নহে। তুমি যাহাকে ভালবাস একবার তাকাইয়৷ 
দেখিও, তাহার মুখ দেখিলে ভগবানকে মনে পড়ে কিনা? 

প্রেম সম্বন্ধে সব্বদা আত্মপরীক্ষা করিবে । তোমার ভাল- 
বাসার পাত্র তোমার আত্মসংঘম নষ্ট করেকি না? কর্তব্য 
কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা কমাইয়! দেয় কি না? তাহার মিলন বা 
বিরহে প্রাণ বিশেষভাবে চঞ্চল হয় কি না? তাহাকে লইয়া 
তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয় কি না? তোমাকে যিনি 
ভালবাসেন তিনি আর কাহাকেও ভালবাসিলে মনে ইঈর্ধার 
উদয় হয় কি না? যদি দেখ আত্মসংযম নষ্ট হয়, কর্তব্য কাধ্যে 
ব্যাঘাত হয়, তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়, ঈর্ধার উদয় 
হয়, তবে জানিও তোমার এ কলঙ্কিত ভালবাসা প্রকৃত 
ভালবাসা নহে ! 

প্রেমের সর্বপ্রধান ধন্ম স্বার্থরাহিত্য । প্রেম কখনও 
আপনাকে চিনে না। পরের জন্য সর্ব! উন্মত্ত । স্বার্থপরতা 
আর প্রেম বিরুদ্ধধন্মী। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে প্রেম 
নাই। যত প্রেমের বৃদ্ধি তত স্থার্থপরতার হাস । প্রেমিক 
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শাসিত পাশস্টিপছিপ তালি সশ্রম ি 


প্রেমাস্পদের শ্থখের জন্য নিজের স্থখ ত্যাগ করেন। সামান্য 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অকিঞ্চিতকর পদার্থ ভোগ করিতে 
হইলেও আগে প্রেমাম্পদের ভোগ চাই, নতুবা প্রেমিক তাহ 
ভোগ কবিবেন না । আব বিষম সঙ্কট সময়ে যখন মরুভূমির 
মধ্যে পিপাসায় ম্প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, একজন বই ছুইজনে 
পান করিতে পাবে এতটুকু মাত্র জলের সংস্থান হইল না, সে 
স্থলেও প্রেমাম্পদের জীবনরক্ষা পুর্ব্বে। পিথিয়াস্‌ বলে, 
ড্যামন, তুমি থাক, আমি মবি' । আবার ড্যামন্‌ বলে, “না, 
তা” হবে না, আমিই মরিব 1” কিছুতেই ড্যামন্‌ পিথিয়াস্কে, 
আবার পিথিয়াস্‌ ভ্যামন্কে মরিতে দিবেন না। হুইজনেই 
নিজের প্রাণ দিয়া! বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পাগল। ইহাই 
প্রেমিকের ছবি । প্পেম প্রতিদান চায় না, মোহ প্রতিদান চায়। 
“দিলে নিলে বদল পেলে 
ফুরিয়ে গেল প্রেম পিয়াসা |” 

এই বিনিময়ের, ভাব তো বণিগবৃত্তি। প্রকৃত প্রেমিক 
কখনও বণিক হইতে পারেন না । তিনি ভালবাসিয়াই সুখী, 
প্রেমাস্পদের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল নন। “ভাল- 
বাসিবে বলে ভালবাসিনে'_ প্রেমিকের ধন্ম ॥ 

প্রেমের ব্যাপিত্ব মনে করিলে বড়ই আনন্দ হয়। যিনি 
বিশ্বব্যাগী তাহার খাস্‌ তহবিলের মাল কি না, তাই প্রেম বিশ্ব 
গ্রাস করিতে ধাবিত । প্প্রেমের ত্রমে বিস্তৃতি, ক্রমে বিস্তৃতি । 
আজ ভালবাসিলাম একজন, সে আনিল আর একজন, পাইলাম 


স্মিপা সপ পরাজিপিস্পিশি তস্সি তি ১ পি ৫৯ ছি পিসি পা 


২৭৮ মহাআআা অশ্বিনীকুমাঁর 


শা হর পতি পিসি লাসি পিপিপি পর সর সর ধরি ছি স্লিপ সপ সত | পিসিপা সপর্পা সিসি উপীিনপ ছিপীতি পর পিসী সস পপ পি সপ সি সিপাতস্িতিস্সপিস্মিিসসপসসি এ 


ছুইজন, মধুচন্র বাধিবার চেষ্টা হইল, ক্রমে আরও ছ্‌ই একজন 
আসিল, জমিতে জমিতে কত জমিয়া গেল। একজন, হু ইজন, 
তিন জন, ক্রমে দশজন, এইবরূপে, পঞ্চাশ জন, একশত জন, 
এইবপে প্রেমাস্পদের সংখ্য। বাড়িতে বাড়িতে চলিল । প্রেমের 
চালন! যত অধিক হইবে, প্রেমিক জগৎ ততই অধিক সুন্দর 
দেখিতে থাকিবেন। ততই অধিক জীবে প্রেম ছড়াইয়! 
পড়িবে । 

ক্রমে সমগ্র মনুষ্যমগ্ডলীময় প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
অবশেষে মানব-রাজ্য অতিক্রম করিয়া সজীব নিজ্জীব সমস্ত 
পদার্থ ই আয়ন্ত করিয়া ফেলে ! তখন জগন্ময় কেবল মধু বর্ষণ 
হইতে থাকে । প্রকৃত প্রেমিক সত্য সত্যই দেখেন__«“দিবাকরে 
স্থধাকরে সুধা ক্ষরে, স্ধামাখা হয়ে পবন সঞ্চরে, সরিৎ বহে 
সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে স্ধামাখা সমুদয় ।” এই অবস্থায় 
যখন পঁশুছিবে তখন আনন্দের সীমা থাকিবে না। তখন যাহা 
সম্মুখে দেখিবে তাহাই জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাইবে । 


হু-গ্গা্নন্বভজ্ঞ্ব 


অশ্বিনীকুমারের অপর পুস্তক তিনখানির মত “ছর্গোৎসব 
তত্ব”ও তাহার প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে প্রণীত। কিন্তু অপর 
তিনখানি পুস্তকে যেমন অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে এই পুস্তকখানিতে সেইরূপ বিষয় 
আলোচিত হয় নাই । এই পুস্তক বরিশালের “ধর্মরক্ষিণী সভা”য়্ 


গ্রন্থকার অশ্থিনীকুমাব ২৭৯ 


চি সপ্ত স্পরপী িস্পি্টি সরা সি পর্পাটি | পি 


প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে, হুর্গোৎসবকাবী হিন্দুজনমণ্ডলীর জন্য 
লিখিত হইয়াছে । এই পুস্তকে অশ্বিনীকুমারেব ধর্মবিষয়ক 
অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জীবনচবিত আলোচনাব দিক্‌ 
দিয়া এই পুস্তকখানিব বিশেষ মূল্য আছে। 

হিন্-সমাজে* অধুনা যে-ভাবে ছুর্গোৎসব কবা হয় 
তৎসম্বন্ধে অশ্বিনীকুমাব নিম্নলিখিত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন__ 

আজ হিন্দু প্রকৃত হছূর্গাপুজা কবে কৈ? আমি যতদূর 
বুঝি, প্রায়ই ত দেখিতে পাই পুতুলের পুজা হইয়া থাকে । 
হিন্দু সত্য সত্যই পৌত্তলিক হইয়াছে। তাহাব৷ সর্বব্যাপিনীকে, 
আগ্াশক্তিকে সাঁমান্ত মাঁটার পুতুলে পবিণত কবিয়াছে। 
তাহা না হইলে তাহার সম্মুখে অশ্লীল গান, সুবাপান, এবং 
নান! প্রকার কুৎসিত আমোদ করিতে সাহস পায় কে? যিনি 
শুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা তাহার পুজা করিতে বসিয়া কে পাপের 
শোতে গ ঢালিয়া * দিতে পারে? তাহার সাক্ষাতে পাপ 
করিতে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? যিনি সব্ধবব্যাপিনী 
তাহাকে এতদূর সঙ্কোচ করা হয় যে, কোন কোন হিন্দু 
বলিয়া থাকেন, এই পাঠাটি পাবাণময়ী কালীবাড়ীতে দিও, 
চামার পটীব কালীবাড়ীতে দিও না, যেন কালী পাষাণময়ী 
কালীবাড়ীতে আছেন, চামার পটীতে নাই। আমাদের 
সঙ্কীর্ণত1 আরোপ করিতে করিতে ভগবানকে এত খর্ব করা 
হইয়াছে যে, আপনারা শুনিলে অবাক্‌ হইবেন, কোন ব্যক্তি 


২৮০ মহাত্মা িরিনীছিনার 


৯ পেশি লা পা পাস পাটি পাসছি ছি পাস লাস্ট পা এ শা পরা পিসি তি শসা ৯ পাপা পাখি 


প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া তামাক সাজাইয়া একটি হুকা লইয়া 
তাহার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন, পরে তাহাকে 
পায়খানায় নিয়া বসাইতেন, তারপর তাহার মুখ প্রক্ষালন 
ও অঙ্গারচুর্ণাদি দ্বার দত্ত ধাবনাদি করিয়া দিতেন। আবার 
কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, শীতকালেপ্ঠাকুরের কাপড়ের 
জন্য ব্যতিব্যস্ত, বলিয়া থাকেন, তাহাকে কাপড় না দিলে 
শীতে কষ্ট পাইবেন। হায়, হায়, যেন একখানি বালাপোষ 
না পাইলে ভগবান্‌ যিনি, তিনি আমাদের ন্যায় শীতে কষ্ট 
পান! যিনি পরাৎপর, পরব্রহ্ম, ত্রিতৃবনেশ্বর, ধাহার আজ্ঞাবহ 
হইয়া! শীতগ্রীক্ম ঝতুচক্র ঘুরিতেছে, সেই জগদীশ্বর নাকি 
শীতে কাপিতে থাকেন । হায়, কি বিড়ম্বনা! ইহা দ্বারা 
কি প্রমাণ হইতেছে? আধ্য সম্ভানগণ ভগবত পুজা ছাড়িয়া 
নিতান্ত সন্কীর্ণ-হৃদয় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন। 

পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যাকথা কহিতেছি, পরের 
অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয়লালসায় প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছি, 
হিন্দু মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহারা বলুন এই 
ভাবে পূজা করিলে পুজা! হয়কি না? প্রকৃত পুজা করিতে 
করিতে উপাস্ত দেবতার ভাব পুজকে সঞ্চারিত হইবেই 
হইবে। আমাদের দেশে তাহা কি হইতেছে? যে শক্তি- 
পুজা লোককে শক্তিমান করিবার জন্য, সেই শক্তিপুজা 
করিয়া এই দেশের কোটী কোটা প্রাণী নিতাস্ত নিজীবের 
মত অবস্থায় মৃষিকের ন্যায়, পিলীলিকার ম্যায় কালাতিপাত 


গ্ন্থকাব অশ্বিনীকুমাব ২৮১ 


স্পট পস্টিপ শাসিত সল্প পাস্জলি | পাস 


কবিতেছে। ইহাব নাম কি পুজা? এখন কেবল বাহিবে 
ঢাঁকঢোলেব বাজনা, বলিদানেব ঘটা, ডাকেব গয়নার সঙ্জা, 
আব কিছুই নয। প্রকৃত শক্তিপূজা এদেশ হইতে নির্বাসিত 
হইযাছে । 

মূত্িপূজা দন্বন্ধে অশ্বিনীকুমাব নিম্নলিখিতবৰপ অভিমত 
ব্যক্ত কবিযাছেন-_ 

আমাব একটি বিশ্বাস আছে, মুত্তিকি সাকার পদার্থের 
পুজা কোন কোন লোকেব মধ্যে আপনাআপনি আসি! 
পে। খুষ্টানদিগেব ত মুত্তিপূজাব বিধান নাই, তথাপি বোমান- 
ক্যাথলিক দলে খ্রীষ্ট ও তাহাব মাতাব মুত্তিপূজ। হইয়া থাকে । 
শিখধর্মে মুত্তিপূজী নিষেধ, তথাপি শিখগণ কি কবিতেছেন ? 
তাহাদেব ধশ্মমন্দিবে গুঁকপ্রণীত গ্রন্থের পূজা হইযা থাকে । 
স্বামী দয়ানন্দ সবস্বতী ত সাকাব পুজাব বিবোধী ছিলেন, 
এখন শুনিতে পাই, তাহাব কোন কোন অন্ুচব না কি তাহাব 
উত্তরীষ ও পাদুকা পুজা কৰবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইবপ 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পাবে। স্থুলবুদ্ধি মন্থৃত্য একটা কিছু 
সাকাব না পাইলে কিছুই ধারণ কবিতে পাবে না। এমন 
অনেক লোক আছেন, তাহার্দিগকে ঈশ্বব নিবাকার, 
নির্বিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাহাকে শূন্য বলিয়া মনে করেন, 
নাস্তিকতায গড়াইয়! পড়েন। এইজন্য বোধ হয় পাশ্চাত্য 
সাধারণ লোক অপেক্ষা এই দেশের সাধাবণ লোক স্ুুশীল ও 


অপেক্ষাকৃত ধন্মভীক । 


২৮২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমাব 


স্তি সা পোসটসপতি টি টিপ পাটি | পিসি এ ছি পিপি পিপি পি পি তি তস্টিস্ি পাস পসমিরসরি পিসি 


অশ্বিনীকুমার শান্ত্রবচন বিবৃত করিয়া বলিতেছেন-__ 
ভগবান্‌ ও জীব এক হইয়া গিয়াছেন এই ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব 
মধ্যম, স্ততিজপ অধম, বাহপুজা অধমের অধম । কিন্তু 
অধমের অধম বলিয়া! কেহ ইহা! উড়াইয়। দিবেন না। ইহার 
অনেক প্রয়োজন । ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নিগুণ ব্রন্গে 
পুছান যায়। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য বাহাপুজা-_ 
নিরাকারার সাকার পুজা আবশ্যক হয়। 

স্থলে মন নিশ্চল হইলে, পরে স্তুক্ষ্সে মন নিশ্চল হয় । 
একটি গল্প প্রচলিত আছে,__কোন একটি ছাত্র বেদ পড়িতে 
গিয়া মন স্থির রাখিতে পাবে না দেখিয়া গুক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? 
সে উত্তর কবিল, “আমার একটি প্রিয় মহিষ আছে, আমার 
মন কেবল সেদিকে ধায়। গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন 
_তিবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক ।, 
মহিষটাকে ভাবিতে ভাবিতে যখন মন "স্থির হইল, তখন 
তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, শিষ্য এবার 
কৃতকাধ্য হইলেন। বাহপুজী কেবল মনকে স্থন্মের দিকে 
লইয়া যাইবার জন্য, দ্ূপ হইতে অরূপে যাইবার জন্য, 
নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্য, কেবল মনটাকে 
বাধিবার জন্য এসব করা হইয়াছে । 

ভক্ত তৃলসীদাস একটি দেহায় বলিয়াছেন, বালিকা 
যতদিন আপন প্রিয়তম স্বামীর দেখ। না পায় ততদিন পুতুল 


শনি সিসি পিসি সি সরা রি সত সমিতি এসসি শি 


গ্রন্থকাঁব অশ্থিনীকুমার ২৮৩ 


লইয়া খেলা! করে। আর যেই স্বামীর সহিত দেখা হইল 
অমনি সব পুতুল পেটারায় বন্ধ হইল। যতদিন পরমেশ্বরের 
সহিত দেখা না হয় ততদিন বপ-নাম লইয়া খেলা, আর 
যেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল খেলাও শেব। কেবল যে রূপই কল্পনা 
তাহা নয়, ব্রহ্ম রলুন, আল্লা অথবা আর যাই বলুন, সমস্তই 
কল্পনা । সুর্তরাং ৰপ ও নাম এই ছুইয়েব শেষ হবে যখন, 


মুক্তি হবে তখন । 
রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন-- 


ওবে ত্রিভুবন যে মায়ের মৃত্তি 
জেনেও মন কি তা, জান না? 
মাটির মৃত্তি গড়িয়ে মন তাব 
কর্‌তে চাও রে উপাসনা ? 


আরও গাহিয়াছেন, 


ত্যজিব সব ভেদাভেদ 
ঘুচে যাবে মনের খেদ, 
ওরে শত শত সত্য বেদ, তার! আমার নিরাকারা । 


দেখুন ভক্ত রামপ্রসাদ কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন। 
কিন্ত আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই বৃদ্ধেরাও পাঠশালায় 
রহিয়া গেলেন। উপরে আর উঠিতে পারিলেন না। 
উঠিবেন কি করিয়া? এই ছূর্গাপূজা আসিতেছে, কেহ কি 


২৮৪ মহাত্মা অশিনীকুমার 
চিন্তা করেন ছূর্গাপুজা কি? তাহা অনুসন্ধান করিলে তবে 
ত উন্নতি হইবে । নতুবা “ক-খ'তেই আরম্ভ “ক-খ'তেই শেষ। 

হুর্গাপুজার মন্ত্রার্থ এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়। 
অশ্বিনীকুমার দেশ-প্রচলিত পুজা-পদ্ধতির একটি বিশেষ 
দৌর্ধল্য নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন-__ 

এখন পুজা! করিবে কে? যে শাস্ত্রে পূজার বিধি 
রহিয়াছে সেই শাস্্রই বলিয়াছেন__“ম্বয়মসমর্থে ব্রাহ্গণং 
বৃণুয়াৎ” নিজে না পারিলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে । কিন্তু 
এই নিয়ম অনুসারে কি কেহ কাধ্য করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অপর জাতির প্রায় কেহই নিজে পুজা করেন না। 
ব্রাহ্মষণেরাই বা কয়জনে করিয়া থাকেন? ভগবান্‌কে 
ডাকিতে হইলে কি মোক্তার দ্বারা ডাকিতে হইবে? 
চণ্ডীমণ্ডপে পুজা হইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িতেছেন, আমি 
ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজার বাজে জমা আদায় করিতেছি 
কিংবা “কবি' গানের বন্দোবস্ত করিতেছি । এই ভাবে পুজা 
করিলে কি ফল হইতে পারে? এ দিকে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত 
হইয়াছেন তিনি হয়ত উষ্র স্থলে একবার বলিতেছেন উষ্ঠ 
আবার বলিতেছেন উদ্ এবং সতৃষ্ণচ নয়নে এক একবার 
নৈবেছের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কি অপুর্ব পুজাই 
হইতেছে! নিজে যদি পুজা করিতে না পার, তবে ব্রাহ্মণ 
ভাক; কিন্ত ব্রাহ্ষণের নিকট মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া 
যাহাতে মনে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহা কর! দরকার । যদ্দি 


গ্রন্থকার অশ্বিনীকুমাব ২৮৫ 


আম্মোক্তার কি উকীল নিযুক্ত কৰিতে হয় তবে সচ্চরিত্র, 
শুদ্ধ, শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আমরা যে 
উকীল কি আম্মোক্তার দিযা পুজা করাইয়া থাকি তাহার! 
প্রায়ই মোকদমা নষ্ট ও তহবিল তস্রুপ করিয়। 
থাকেন। 

অশ্বিনীকুমারের রচিত কতকগুলি সরল, সরস, শ্যামাবিষয়ক 
সঙ্গীত “ছুর্গোৎসব-গীতি” নামক এক পুস্তিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 


পঞ্চম অধ্যায় 
€৪শগ্রাহাণী ও ল্রম্নঞ্রাহী অঙ্জিনীক্ুমাল্র 


আমরা এমন অনেক লোকের কথা জগ্কনি যাহারা প্রাণ 
খুলিয়া পরের প্রশংসা করিতে পারেন না । ইহাতে যেন তাহার! 
ক্লেশ বোধ করেন, কিন্তু অশ্িনীকুমারের স্বভাব ছিল ইহার 
বিপরীত, যাহারা বার্থ গুণী তাহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াই 
তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। বরিশাল সহরের অনেক 
গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়নিহিত বিকচোন্মুখ গুণরাজি তাহার 
সহানুভূতিরূপ সলিল-সেচনে অবাধে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
ছেটি চারাগাছগুলি যেমন আলো পাইবার জন্য আকাশের 
দিকে মাথা বাড়াইয়া দেয়, বরিশাল নগরবাসী গুণী ও জ্ঞানীর 
তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সেইরূপ অশ্বিনীকুমারের 
সহানুভূতি পাইবার জন্য তাহার সমীপস্থ হুইতেন। সকলেরই 
ইহা! জানা ছিল যে, তাহাদের যদি কোন গুণ থাকে 
অশ্বিনীকুমার উহার যেমন আদর করিবেন আর কেহ তেমন 
করিতে পারিকে না । 

পরলোকগত ভক্ত ইন্দৃভূষণ রায় মহাশয়ের রচিত কতকগুলি 
মধুর ভক্তিসঙ্গীত “রসলীলা” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । 
ভক্ত ইন্দ্ুভূষণের ভক্তি-সঙ্গীতের সর্ধবপ্রধান সমজ.দার ছিলেন 
অশ্বিনীকুমার। এক একটি গান রচনা করিয়া! উহা শুনাইবার 


০২ঠ 





«লগাতী আঙ্শিনীবৃমার 


সি. 


গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অখিশীরুমার ২৮৭ 


2 শি পাটি পারছি পাস্টিল পাত পাটি সির পাস পাস পি ৩ শা পর পাছত শিস পাটি পার সি পাতি পট পি ছি পি 


জন্য স্ঠ তিনি এই গুণগ্রাহী মহাত্বার নিকট আগমন করিতেন । 
একদিন পতিব্রতা সাধ্বীর মত কপালে সিদূরের ফোটা দিয়া 
আসিয়। ভক্ত ইন্দ্ুভূষণ গাহিয়াছিলেন-_ 

“পথপানে চেয়ে জীবন গৌঁয়ানু, বন্ধু আমার কেন এল 
না।” আর এক জ্যোত্স্াধবল রাত্রিতে আসিয়া বেহাগ 
রাগিণীতে গাহিলেন__ 

“সে-কোন্‌ জোছনা দেশ সইরে।” 

ভক্ত ইন্দুভৃুষণ গুণগ্রাহী পরমভাগবত অশ্বিনীকুমারকে 
তাহার সঙ্গীত শুনাইয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিতেন, 
তাহার সঙ্গীতরচনায় উহাই ছিল প্রধান প্রেরণা । 

আমরা বখন 'ব্রজমোহন বিদ্ভালয়ে পড়িতাম, তখন প্রত্যেক 
বৎসর পুজার ছুটির পুবেরবে শারদোৎসব হইত । এই উৎসবে 
সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় দ্বারা নির্দোষ 
আনন্দের আয়োজন করা হইত। ব্রাক্মভক্ত পণ্ডিত 
৬মনোমোহন চক্রবুত্তী মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির আম্বাদন 
অশ্বিনীকুমার পাইয়াছিলেন বলিয়াই এই উৎসবের গান তিনি 
তাহার দ্বার! রচনা করিতেন । তাহার রচিত__ 

“ভূলে যা” ভাই অতীতের সব বেদনা” €১৩০ ১১. 

“চল্রে চল্রে চল্রে ও ভাই জীবন আহবে চল্‌” (১৩০৪) 
“কীপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি জাগিয়া উঠক্‌ মৃত প্রাণ” (১৩০৩) 
“জাগরে উঠরে চলরে সবে, ভূবনবিজয়ী রবে” (১৩০৫) 
“প্রমোদ মগন বিশ্বভৃুবন কহিছে গান গাহিতে ।” 


২৮৮ মহাত্মা ারিনারুমার 


সমিতি পিস তা তি পাছি লাগ সি শি শিপ পি পেস্ট পা এছ লি এপি পি শাস্ছিোিস্টি পসসিতাপিশা ও রর 


প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে উৎসব উপলক্ষে 
রচিত । ভক্ত মনোমোহন এই যে উৎসাহ পাইয়াছিলেন উহারই 
ফলে উত্তরকালে তাহার “বিবিধ সঙ্গীত ও সংকীর্তন” নামক 
সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । গুণী ও ভক্ত মনোমোহন 
বাবুকে অশ্বিনীকুমার কনিষ্ঠ সহোদরের তুল্য, স্নেহ করিতেন, 
এবং স্সেহপুববক “ভাইটি” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 
বরিশালের হাস্যরসের রসিক কবি ৬চন্দ্রনাথ দাস মহাশয় 

তাহার রচিত কবিতা গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমারকে শুনাইয়া 
আনন্দানুভব করিতেন । অশ্বিনীকুমার তাহার রচনার প্রশংসা 
করিতেন । অশ্বিনীকুমার যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন সময়ে 
সময়ে চক্দ্রনাথবাবু কৌতুক করিয়। তাহাকে ভাবরসপূর্ণ কবিতায় 
চিঠি লিখিতেন। রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে তিনি ১৯২* 
অবের ১৩ই. মে এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন-_ 

অশ্বিনীকুমার, কত বাকী আর, 

এ দেহের ভার, ববে কত দিন ? 

একি ব্যবহার, বুঝি না তোমার 

বুঝালে হাজার (বোঝে না) জ্ঞানবৃদ্ধিহীন ॥ 

যাবেইত যাও, ঘাটে বাধা নাও, 

এখনো ঘুমাও, ধর ভব পাড়ি ঃ 

করিবেন পার, ভবপারাবার 

ভবকর্ণধার, ভবভয়হারী । 

“শিব শিব” বলে, যাও তুমি চলে 


গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনীকুমাব ২৮৯ 


ও পরি সি 


আমর। সকলে দেই হরিবোল, 

গণেশেরে (১) সাথে নিয়ে যেও পথে 

যাইলে বিপথে মাথে ঢেলো ঘোল্‌। 

বৈষ্টমী সুন্দরী, (২) চিরসহচরী, 

নিও সাথে করি, মহাযাত্রাকালে ; 

জগ (৩) তন্ত্রধার বয়স তোমার 

কেবা আছে আর যোড়া হবে হালে ? 

বিদূষক কবি, কি সুন্দর ছবি 

যেন বালরবি পুরব গগনে । 

সাথে নিও তারে তৃষিবে তোমারে 

আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে । 

করি এ মিনতি, হ'ক শুভ মতি, 

চল শীত্রগতি অস্তিম যাত্রায়, 

বিলম্বে কি কাজ, ওহে ব্রজরাঁজ, 

স্বপনেতে আজ, কি দেখিন্ু হায়। 

গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমারের পুণ্যস্পর্শে ধাহাদের মঙ্গলশক্তি 
জাগরিত হইয়া কল্যাণবত্ত্ে প্রধাবিত হইয়াছিল, স্বর্গায় হেমচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব উহাদের অন্যতম । অশ্বিনীকুমারের 
অভিপ্রায়ে সক হেমচন্দ্র অভিনব কথকতাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের 
মনোরঞ্জন করিতেন । লোকের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে সন্দয়তাদ্বারা 
(১) অশ্িনীকুমারের প্রিষ ভৃত্য, (২) পত্রী” (৩) ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক ৬জগর্ীশ মুখোপাধ্যায় । 
১০১) 


২৯৭ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


টানিয়া বাহির করিয়া উহাকে মঙ্গলকন্মে নিয়োজিত করিবাব 
শক্তি গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমারের প্রভূত পরিমাণে ছিল । কথক 
হেমচন্দ্র অশ্বিনীকুমাবের সংস্পর্শে আসিয়াই আপনার শক্তির 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। কোন্‌ লোকের দ্বারা কি কাজ করান 
যাইতে পারে, মানুষ দেখিয়া তাহা বুঝিবার ক্ষমতা অশ্বিনী- 
কুমারের ছিল । এই প্রসঙ্গে কথক হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন-__ 
“তুমি মোরে কত দে'ছ, দে"ছ প্রাণভরি, 
অসার নিজ্জীব জড়ে সঞ্চারিলে প্রাণ, 
অন্ধজনে করিয়াছ দিব্যচক্ষু দান, 
অধমেরে অধিকার দিয়াছ সেবার, 
ভিখারীবে চিনায়েছ রতনভাগ্ডার |” 
অশ্থিনীকুমারেব বুকভরা ভালবাসার আকর্ষণে লোকে তাহার 
চারিদিকে ভিড় করিত, এবং তাহার নিষ্ষলঙ্ক চরিত্রের চৌম্বক 
শক্তি দ্বার তিনি অনেক লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিয়াছেন । 
স্পর্শমণি অশ্বিনীকুমারের স্পর্শ পাইয়াই স্বর্গীয় মুকুন্দ দাস 
“মাতৃপুজা”র পূজারী হইতে পারিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের 
ভাবরাজি যাত্রাওয়াল। মুকুন্দদাসের সরল সঙ্গীতে অভিব্যক্ত 
হইয়া শত ' শত 'নরনারীর চিত্তে দেশানুরাগের সঞ্চার 
করিয়াছিল। 
্বদেশীর যুগে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের পরলোকগত 
শিক্ষক রামচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় “জাগরণ”, “দীক্ষা” ও 
“দৈববাণী” নামক তিনখানি কবিতা পুস্তিকা! প্রকাশ করিয়া- 


গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনীকুমার ২৯১ 


শপ সিপিসিশশা ৯ পি লিস্ট লিক পিছ পিসি ওটি পিসি লতি পিল | পরি পিঠ পক্ষ পিসি তি পিপি শাস্তি সি পাশিশালী ৯ পাস্টি সি ভিসি পি ্ তা স্মিত শী এসি পি সত পিসি শি এ টি পি পাকি এিস্ছি লি পাশিন। পাটা ৩ 


ছিলেন। তাহার কবিত্বপূর্ণ আবেগময়ী কবিতাপাঠে লোকের 
মনে দেশাত্মবোধ জাগরিত হইত । কবি রামচন্দ্রের এই কবিতা 
রচনার সহিত অশ্বিনীকুমারের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, 
কিন্ত আমর! জানি অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতা তখন বরিশালে 
যে অগ্নিবৃষ্টি কচিরত, রামচন্দ্রের কবিতা উহারই ছন্দোময় 
প্রকাশ । 

যেসকল গুণবান্‌ ছাত্র ও শিক্ষক ত্রজমোহন বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, অশ্বিনী- 
কুমার তাহাদের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া 
যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । শিক্ষক অক্ষয় 
কুমার সেন, কালীহর রায় ও ছাত্র হেমেন্দ্র বসুর স্মৃতি বিদ্যালয়ের 
প্রাচীর-গাত্রে মন্মর ফলকে খোদিত রহিয়াছে । শিক্ষক হেমস্ত 
কুমার সেন ও ছাত্র হেরশ্বচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতি পুস্তিকা প্রচার 
করিয়। রক্ষা করা হইয়াছে । হেরম্বচন্দ্রের প্রতি অশ্বিনীকুমারের 
শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে, তিনি তাহার ধন্মজীবনের বৈশিশ্ট্য 
তত্প্রণীত “কন্মযোগে” বিবৃত করিয়াছেন । হেরম্বচন্দ্রের 
জীবনীপুস্তিকার ভূমিকাখানিও অশ্বিনীকুমারের লিখিত । 

মানবের মহত্ব বিকাশের জন্য যে শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য- 
চর্চার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ব্রজমোহন বিষ্ভালয়ের সঙ্গীতে 
উহা! ব্যক্ত হইয়াছে । ললিতকলার আলোচনার জন্ত এক সময়ে 
একটি সমিতিও এই বিদ্যালয়ে ছিল । আমর! যখন ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্র ও শিক্ষকগণের সাহিত্যা- 


২৯২ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


স্টল এলিন্ পি ৬ ডি ৯ ৬ তি স্প্তি উপর উপর সর সতী সিএ ভাত পাকা সপিস্পরিস্প স্পট সি সত সি সিস্ট ৬ সী স্পিরিস্পিি ৬. 


লোচনার উৎসাহ বদ্ধনের নিমিত্ত আশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়ে 
“ছাত্রবদ্ধু” নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্রিক! প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উক্ত মাসিকপত্রিকাখানিতে ছাত্র ও শিক্ষকগণের 
লিখিত ধন্ম ও স্নীতিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত । বঙ্গের 
নানাস্থলের ছাত্রগণ এই পত্রিকার গ্রাহকও হইয়াছিল। 
পত্রিকাখানি কতকাল চলিয়াছিল তাহা ঠিক মনে নাই । এই 
গ্রন্থকার কিঞ্চিদধিক এক বতসরকাল এই পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। এ সময়ে অশ্বিনীকুমার এক সংখ্যায় “রাজগৃহের 
ঝষিপ্রবর”নামে একটি তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । 

এই দীন লেখকের রচনাশক্তির প্রতি অশ্বিনীকুমারের 
শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা তিনি নানাসময়ে' নানাভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের উৎসাহেই ছাত্রজীবনে মৎপ্রণীত 
“হেমস্তকুমার,” “হেরম্বচন্দ্র” ও “শাস্তিরঞ্জন” নামক তিনখানি 
জীবনীপুস্তিক1 প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লেখকের লিখিবার, 
বলিবার যাহা কিছু শক্তি সমস্তই অশ্বিনীকুমারের উৎসাহের 
প্রত্যক্ষ ফল। | 

পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয় যখন ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের তত্বাবধায়ক ছিলেন তখন ১৮৯৫ অবে তৎপ্রণীত 
“বাখরগঞ্জের ইতিহাস” প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশে 
তিনি অশ্বিনীকুমারের নিকট যেমন উৎসাহ ও সহায়ত! 
পাইয়াছিলেন, অন্ত কাহারও কাছে তেমন পান নাই । 

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের প্ররিয়শিষ্য পরলোকগত সতীশচন্দ্র 


গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনীকুমার ২৯৩ 


রায় বরিশাল ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের প্রাক্তন ছাত্র । সতীশচন্দ্ 
বখন স্কুলের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখনই 
তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন। এ সময়েই তিনি 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, সেলি, বাইরন্‌ প্রভৃতি কবিগণের কবিতাবলী, 
বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আগ্রহে পাঠ করিতেন। 
আমার এখনও মনে পড়ে, কলেজের ও স্কুলের উচ্চশ্রেণীর 
একদল ছাত্র সতীশের সাহিত্যান্থরাগের নিন্দা করিত, 
তাহারা মনে করিত সতীশ পঠিত কবিতার মন্ম গ্রহণ 
করিতে পারে না, তাহার পড়া কেবল লোক-দেখানো 
ব্যাপার। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এই বালকের কবিতা আবৃত্তি 
এবং সাহিত্যান্রীগের প্রশংসা করিতেন। একবার সতীশ 
শারদোতসবে রবীন্দ্রনাথের “এবার ফিরাও মোরে” কবিতাটি 
আবেগপুর্ণ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ সকলের, 
বিশেষতঃ অশ্বিনীকুমারের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। 
বরিশালে অধ্যয়নকালে বালক সতীশচন্দ্র একবার সরন্বতী 
পূজায় “ধন্মরক্ষিণী সভা”র উৎসবের জন্য একটি গান রচনা 
করিয়া দিয়াছিলেন। গানটি প্রশংসিত হইয়াছিল । উহার 
প্রথম পদটি এই-_ 
একি হেরি শোভা আজি 
ভূতলে গগনে কাননে ; 
শুভ্র শোভন চারিধার 
হাসি প্রকৃতির আননে। 


২৯৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পা সী পপি পািতাস্টি তা পন পোস্ট পাটি পপ সী পিস্পাশি সী লাস্ট শি পিপলস লাস পাস পি পোলিশ পার বাশি তাস পি শশী পিসি পা 


 উত্তরকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যান্রাগলী সতীশচন্দ্রের 
কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিয়া তাহার অকাল মৃত্যুতে ক্ষোভ 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
সুবক্তা ও স্থলেখক। তাহার লিখিত অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়া থাকে । তিনি 
যখন বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখনই 
তাহার বক্তৃতা ও রচনাশক্তি বিকশিত হইয়াছিল। অশ্বিনী- 
কুমারের পরোক্ষ প্রভাব ইহার মূলে নিহিত আছে বলিয়া মনে 
হয়। প্ঢাকার পুরাতন কাহিনী” প্রণেতা স্বীয় ত্রেলোক্যনাথ 
ভ্টাচাধ্য মহাশয় এক সময়ে ব্রজমোহন বিদ্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। “মনসা মঙ্গল” সঙ্কলয়িতা স্ব্গায় প্যারীমোহন 
দাসগ্প্ত ব্রজমোহন বিগ্যালয়ে কার্য করিতেন ; ইহাদের 
সাহিত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে অশ্বিনীকুমারের কোন পরোক্ষভাব 
আছে কি না আমরা তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি না। 

অশ্বিনীকুমার স্ুবক্তা ছিলেন। তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও 
বলিবার ভঙ্গী অন্থুকরণ করিয়া বরিশালে ছোট বড় অনেক 
বক্তার স্থষ্টি হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় 
ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বরিশাল গমনের অল্পদিন 
পরেই এক সভায় সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। সেই সভায় 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি হাসিতে 
হাসিতে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন__ “আমি জানিতাম বরিশালের 


তাস ৯ তত ৯৩ সি ৩৯ পাসিপাস্সিল সিসি 


গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্িনীরুমার, ২৯৫ 


সি পোস্টি পেশি তির পিসি পিসটি পাটি পাটি পানি পিসিতে সি এসি পাছি তা সিতাটি সির পতি পাতি পির সস পা শি এলি ৬ এ সির পি সিল সির লি 


মন্থর র ডালই উত্তম, কিন্ত এখানে যে এত অধিক উত্তম বকা 
আছেন, ইহা আমি জানিতাম না।” অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ 
মহাশয়ের উক্তি বস্ততঃ সত্য, অশ্বিনীকুমারের প্রভাবে এক 
সময়ে বরিশালে অনেকেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন । 

ছাত্রগণ যচ্হাতে বক্তৃতা করিবার শক্তি অভ্যাস করিতে 
পারে তজ্জন্ ব্রজমোহন বি্ভালয়ে “তর্ক সমিতি” ছিল। এই 
সমিতির অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার যাহাদিগের বক্তৃতা করিবার 
শক্তির কিছুমাত্র আভাস পাইতেন তিনি এ সকল ছাত্রকে 
বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন । কুড়িগ্রামের উকীল বাবু 
বসম্তকুমার ঘোষ মহাশয় যখন ব্রজমোহন বিগ্ালয়ের ছাত্র 
ছিলেন, তখনই" সুবস্তা বলিয়া তিনি বরিশালবাসীর নিকট 
স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে যে দিন 
ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করা 
হয়, সেই দিন অশ্বিনীকুমারের উপদেশমতে বসম্তবাবু ইংরাজীতে 
এমন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, উহা! শুনিয়! 
সভাপতি জজ ষ্টেলি সাহেব মহোদয় ও শ্রোতৃমণ্তলী বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়াছিলেন। বসম্তবাবুর বলিবার ভঙ্গী ও উত্তম 
উচ্চারণের প্রশংসা করিয়া অশ্বিনীকুমার .বলিয়াছিলেন__ 
“আমাকে বলিতে হইলে, আমিও ইহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
বক্তৃতা করিতে পারিতাম না।” 

বাগেরহাট বিদ্যালয়ের ভূতপূর্বধ হেড মাষ্টার বাবু তারকনাথ 
দত্ত গুপ্ত মহাশয় যখন ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন 


২৯৬ মহাত্মা! অশ্শিনীকুমার 


পান্টি পিপি পি পিপি পাঁছি পপ পা লা পাস শি পাদ পাছিপলিসি পাটি তি পাটি পি পা পাটি পাছ পি পাছি লাছি পাছা 


সবক্তা বলিয়া উাহার খ্যাতি ছিল | ধগর্ভনের জীবনী” ও সম্বন্ধে 
তিনি একটি স্থুললিত বক্তৃতা করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন। 
তখন ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের মধ্যে 
অনেকেরই অল্লাধিক বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। তাহাদিগকে 
শনিবারে ছাত্রদের তর্কসভায় এবং সান্ধ্যসমিতিতে উপদেশ 
প্রদান করিতে হইত । 

সরস বাক্যালাপে অশ্বিনীকুমারের অসাধারণ পটুতা ছিল । 
বরিশালে তাহার গৃহের সেই চিরপরিচিত তক্তপোষের চারিধারে 
প্রতিদিন বালবৃদ্ধযুবক শত শত লোকের সমাবেশ হইত। 
সেখানে এমন আসর জমানে। আলাপ হইত যে, শ্রোতার৷ 
অনেকে জ্ানাহারের কথা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া 
দিতেন। অশ্বিনীকুমারের সহিত অবাধভাবে মিশিতে কেহই 
সঙ্কোচ বোধ করিত না। তিনি যেন সকলের সমবয়সী 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হইলে বল! যায়__“তিনি 
ছিলেন সকল দলের শতদল পদ্প” | 

যিনি যথার্থ রসিক অন্যের বাক্যের প্রকৃত রসগ্রহণের 
ক্ষমতা তাহার যেমন থাকে, অরসিকের তেমন থাকে না। 
একদা ব্রজমোহন কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহাশয় বি.এ. 
পরীক্ষার্থীদের বাছনি পরীক্ষায় স্বরচিত একটি চতুর্দশপদী 
ইংরাজী কবিতা ব্যাখ্যা করিতে দিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত 
হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার যদি বরিশাল সহরে “1105 
13:060919 0£ 19 ৮১০০৮ দল গঠন না করিয়া “1315 


গণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অখিনীকুমার ২৯৭ 


[30988 01 0১০ 109৮ দল গঠন করিতেন, তাহা হইলে 
চির-অমরতা লাভ করিতে পারিতেন। এক সন্দয় বৃদ্ধ 
শিক্ষক ইহার প্রকৃত মন্ম বুঝিতে ন। পারিয়া বিষয়টি 
অভিযোগের আকারে অশ্থিনীকুমারের নিকট উপস্থিত করেন। 
অশ্বিনীকুমার উহা শুনিয়া হাসিয়া অধীর হইলেন। তিনি 
বলিলেন-__“ঠিক লিখিয়াছে-% 777৯60-1)1900 01 1007007 
অতি উৎকৃষ্ট রসিকতা ৮ 
শ্লেষাত্মরক বাক্যকথনে অশ্বিনীকুমারের ক্ষমতা অসাধারণ 

ছিল। তাহার রচিত “ভারত-গীতি”র গানেও তিনি বাঙ্গালী 
চরিত্রের ছুর্বলতাগুলি শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন__ 

আহা রে, বাঙ্গালী বাবু যাই বলিহারি 

কতরূপ ধর তুমি অপরূপধারী । 

শিবের ছিল অষ্টমত্তি তোমার হ'ল শত মুত্তি, 

রসনায় তব গুণ কি বণিতে পারি। 

ব্রহ্মারপেন্হজন কর, বিষুূপে কলম ধর, 

শিবরূপে কত ঢাল, ব্রাণ্ডি, স্যাম্পেন্‌, সেরি। 

(কভু ) সাহেবী মেজাজে চল, কভু শিবহুর্গা বল, 

কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝ তে নারি? 

(কভু) মুরগীর ঝোল খাও, কতু গয়ায় পিগ দাও, 

বিদেশে পরম ব্রাহ্ম, হিন্দ্ু গেলে বাড়ী। 

নানাস্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না, 

অন্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি ; 


২৯৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, খাটি হ'য়ে রওরে ভাই, 
বহুরূপী হইও নারে, কপট আচারী ৷ 

নাহিরে তোর ধন্মাধন্ম, কর পশুর মত কন্ম, 
যদি দেখ শ্বেতচন্মন অমনি গোলাম তারি, 

সদ! করযোড়ে রও, মস্তকে পাছুকা ₹ও, 

বাড়ী এসে গোঁফে তাও, বাবুগিরি ভাবি ! 
দিনে একশ" আটবার কর ভারত উদ্ধার, 
ভারতের তরে তোমার কত জাক জারি, 
মুখেতে মালসাট মার, এয়সা কর তেয়সা কর, 
কাজের বেলা ল্যাজ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি । 


কৌতৃকী অশ্বিনীকুমারের কৌতুকের অন্ত ছিল না। একবার 
তাহার গায়ে কতকগুলি চুল্কানি হইয়াছিল, নিজে চুল্কাইতেন, 
ভূত্যেরা চুল্কাইত তবু চুল্কানির নিবৃত্তি হইত না। তিনি 
এই সময়ে কৌতুক করিয়া গাহিতেন__ 
চুল্কানির জ্বালায় মইলাম সজনি 
চাকর চুল্কায় বাকর চুল্কার চুল্কায় রাজার রাজরাণী । 
অশ্বিনীকুমার ধলিতেন, স্বয়ং ভগবান্‌ কৌতুকী, সেই জন্তই 
তিনি নানা রূপে, রসে, গন্ধে তাহার স্ষ্টি এমন মধুর, এমন 
বিচিত্র করিয়াছেন । মানুষ মুখভার করিয়া বসিয়া থাকিবে, 
ইহ] অশ্বিনীকুমারের পক্ষে অসহা ছিল। তিনি গাহিয়াছেন__ 
“যারা মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে, তাদের বহুত দেরী হবে ; 
সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই ।” 


গুণগ্রাহী ও বসগ্রাহী অশ্বিনীকুমাব ২৯৯ 


সস পাস সা পাস 


মান্ধুষ হাসিয়া গাহিয়া নাচিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের প্রাচুষ্যে 
তাহার জীবনটা সব্বপ্রকাবে সম্ভোগ করিবে ইহাই অশ্বিনী- 
কূমাবেব উপদেশ । তিনি ছিলেন চিবব্রক্ষচারী, আনন্দবসের 
প্রাচুষ্যে তিনি যেন অহনিশ মাতোয়াবা হইয়া থাকিতেন। 
তাহার জীবন গ্দীপ যখন ধীবে ধীবে নিবিয়া আসিতেছিল 
তখনও তাহাব আনন্দেব অবধি ছিল না। ব্যাধিব খবশরে 
তাহার দেহেব বল, কন্মেব শক্তি যখন নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল 
তখনও তাহাব সদাপ্রসন্ন মুখেব হানি, চিত্তের স্ফুর্তি ও 
বাক্যে সবসতা নষ্ট হইতে পারে নাই। মৃত্যুকালেও যেন 
তিনি অফুরন্ত হাসিব মধ্যে মিশিয়। গিয়াছেন। 

এইরূপ অস্ুস্থতাব মধ্যে তিনি একখানি আশীব্বাদ পত্রে 
আমাকে লিখিয়াছিলেন-- 


ন্নেহাস্পদেষু 

শরৎ, তোমার বিজয়াসম্তাষণ অনেক দিন হইল 
পাইয়াছি। কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকাব কবিতে যেটুকু পরিশ্রমের 
প্রয়োজন, তাহা করে কে? এখন বড়ই ছৃূর্বল। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব জীবনী* যথাসময়ে পাইয়াছিলাম 
কিন্ত এখনও পড়ি নাই। আজ কাল "আছি" এই মাত্র। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেহ “অস্তীতি বস্”। 
আশীর্বাদ করি সদ মনে রাখিও-_- 


* গ্রন্থকার প্রণীত “বঙ্গগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যাঁধ। 


৩০০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পি পাস ভাটি লাসিনি 


তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং 
তদেব শশ্বন্মনসো মহোতৎসবং 
তদেব শোকার্ণব-শোষণং নৃণাং 
যছুত্তমশ্লোকযশোহন্তুগীয়তে ॥ 


শুভান্ুধ্যায়ী 
ব্রীঅঃ 


অশ্বিনীকূমারের আনন্দ, হাস্তকৌতুক ও বালস্থলভ 
চটুলতা মৃত্যুর পুর্ব পধ্যস্ত সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। 
বাহিরে তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে 
ছিলেন চির-নবীন। তাহার এই চির-বালকত্ব, চির-সরসতা 
তদীয় জীবনব্যাপী ব্রহ্ষমচর্ষ্য ব্রতপালন ও ধন্মসাধনারই ফল। 
অশ্বিনীকুমার তাহার প্রাণের ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া যাহা 
গাহিয়াছেন, তাহার সন্বন্ধেও উহ]1 সত্য বল। যাইতে পারে। 
তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন__ 


কোন দিন কি ফুরাবে না পনর বছর তোর ? 
কখন না বুড়ো হ*বি, রহিবি কিশোর ? 
তোর এ রূপরাশি, 
ললিত মোহন মধুর হাসি, 
কেমন প্রাণ করে উদাসী, 
জানিস্‌ মনচোর ? 


গুণগ্রাহী ও বসগ্রাহী অশ্বিনীকুমার ৩*১ 


থাক্‌ থাক্‌ এমনি থাক্‌ 
চিরদিন মজিয়ে রাখ 
প্রাণ থাক্‌ হয়ে অবাক্‌ 
এ রূপেতে ভোব ! 


স্থরসিক অশ্বিনীকুমারের রসেব উৎস ছিল কোথায়, এই 
সঙ্গীতে তাহার পবিচয় পাওয়া যায়। তাহাব অফুরস্ত হাসি, 
সরস বাক্য ও রঙ্গপরিহাস সকলের মন হরণ করিত। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সবস বাক্যালাপে মান্নঘকে 
মাতাইয়া রাখিতে পারিতেন। এমন স্থুরসিক আসর-জমানো 
মজার মান্ষ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 


অষ্টম অধ্যায় 


কআ্রীনবদনম্াাভক ও অন্থ্িম্নীক্ুহ্মান্র 


অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ভক্তির এক উদার ধর্ম 
প্রচলিত আছে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভূ চৈতন্যাদেব, ভক্ত 
তুকারাম, ভক্ত তুলসীদাস, রামান্ুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক 
প্রভৃতি ভারতীয় সাধকগণের জীবনে তক্তির অপূর্ব লীল৷ 
প্রকটিত হইয়াছে । উক্ত মহাসাধকগণের সাধন! ভারতবর্ষকে 
ভক্তির বিচিত্র রসে অভিষিক্ত করিয়াছে । ভক্তের হৃদয়- 
বিহারী ভগবান্‌ রসম্বরূপ। তিনি পরম রূসিক। তাহার 
স্থষ্টি যেমন নানা ছন্দে, নানা গন্ধে, নানা বর্ণে, নানা রসে 
বিচিত্র, তাহার ভক্তি-লীলাও তেমনি শ্াস্ত-দাস্ত-বাৎসল্য- 
সখ্য-মধুর প্রভৃতি নানা রসে বিচিত্র। রস-ম্বরূপের যে 
রাগিণী এই নিখিল বিশ্বে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা একতারার 
একঘেয়ে সুর নহে, তাহা সহত্রতার বীণার ছয় রাগ 
ছত্রিশ রাগিণী। 

ভারতের এই চিরন্তন ভক্তি-ধন্্মই শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ অশ্বিনী- 
কুমারের ধন্ম। “ভক্তিযোগে" তিনি এই ধন্মেরই ধারাবাহিক 
আলোচন। করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের ঘটনাবহুল জীবনের 
সকল অবস্থায় ভক্তের আরাধ্য রস-ম্বরূপ দেবতার প্রতি তাহার 
দৃষ্টি ন্তস্ত ছিল। আমরা জানি, শৈশবে কাগজের ঢোলক 


ব্রাহ্মমমাঁজ ও অশ্বিনীকুমার ৩১৩২৩ 


পা পিসিপা শী সা বাসি মস্ি সত পি ৯ পতি প্র পাতি পাস্পিতিস্পরি পা পিসি সি তা পা পা পিপি পি উিাসিনাশি পাও 


বাজাইয়া হরিতলায় তিনি কীর্তন করিতেন। ভক্তির বীজ 
তখনই তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল । 

ধন্মভূমি ভারতে নানা যুগের সাধুভক্তদের সাধনার যে 
সঞ্চিত ভাণ্ডার রহিয়াছে, আমরা প্রত্যেকেই সেই 
সম্পদের উত্তরাধিকারী ইহা নিংসন্দেহ ; কিন্ত এই সম্পদ 
সম্তোগের অধিকার অতি অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে । 
সাধনার যে চাবি-কাটি দিয়া এই ভাগ্ার-গৃহে প্রবেশ 
করিতে হয়, উহা ধাহার আছে তিনি এই চিরস্তন 
অধ্যাত্স সম্পদ ভোগ করিতে পারেন। ভাগ্যবান অশ্বিনী- 
কুমারের এই সাধনা ছিল। ধন্মান্থরাগ, শান্ত্রানুরাগ তাহার 
চরিত্রের স্বাভাবিক অলঙ্কার বলিয়া উক্ত হইতে পারে। 
স্ুপপ্ডিত পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত বাল্যকালেই 
তিনি শান্ত্রালাচনা করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ঠান সকল 
সম্প্রদায়ের সকল ভক্তের বাণী তিনি আগ্রহসহকারে অধ্যয়ন 
ও মনন করিতেন। তাহার এই সাব্বভৌমিক ধন্মান্গুরক্তি 
'ভক্তিযোগে' সুস্পষ্টর্ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

অশ্বিনীকুমার যখন বিষ্যার্থী যুবক, তখন বঙ্গদেশ নানা 
আন্দোলনের প্লাবনে প্লাবিত হইছেছিল। . কি ধন্ম, কি 
রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার, সকল দিকেই 
তখন যেন নবজীবনের নব বসন্তের সঞ্চার হইয়াছিল। তখন 
মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পদাস্কান্রুসরণ করিয়া 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধন্মান্দোলনের বহি 


৩০৪ মহাত্ম! জাবিনীহনার 


স্পা এসিসিএ সি পলি স্লো 


স্পর পপি পিসি | তি 


প্র্ঘলিত করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার উপকণে রামকুষ্ণ 
পরমহংসদেব সর্ববধন্মের সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। 
সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত আন্দোলনে মাতিয়া 
উঠিয়া দেশকে জ্ঞানে, ধন্মে উন্নত করিবাৰ জন্য উদ্যোগী 
হইতেছিলেন। বিগ্ভাসাগর, স্ুরেন্্রনাথ, আনন্দমোহন, 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ, বিজবকৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, 
অঘোরনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদেব হৃদয় উক্ত 
আন্দোলন-বহিতে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ইহারা! দেশের 
পরাধীনতার গ্লানি, অজ্ঞানতাৰ অন্ধকার, কুসংস্কারের মোহ, 
ধর্মহীনতার কলঙ্ক দূব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
তখন দেশ যেন সহসা মোহ-নিদ্রা হইতে, জাগরিত হইয়া 
নবজীবনের অরুণোদয় দর্শনে চমকিত হইয়াছিল । 

এই আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যে অশ্বিনীকুমার মান্ধুষ 
হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্র 
কেশবচক্রর ও রামকৃষ্জ পরমহংসদেবের সঙ্গ, সছপদেশ ও 
ন্েহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাহার 
স্বভাবস্থলভ আস্তিকাবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাবনত চিত্ত লইয়া এই 
সকল সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করিতেন। যে চিত্ত সংসারের 
তাবৎ শ্রেয়কে বরণ করিবার জন্য উৎস্থক, অশ্বিনীকুমারের 
সদাচেতন চিত্ত ছিল তেমনি । তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, 
যাহা কিছু শুনিতেন, সেই সকলের কিছুই তাহার পক্ষে 
ব্যর্থ হইত না। তাহার হৃদয়ফলকে সেই সকলের ছবি 


ব্রাহ্গসমাজ ও অশ্বিনীকুমীর ৩০৫ 


াসলাসটিশিশস সি 


যেন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইত। তিনি বহুকাল পুর্ধের 
ঘটনার এমন জ্বলন্ত বর্ণন৷ প্রদান করিতেন যে, তাহা শুনিয়া 
মনে হইত, যেন এখনও তাহার মন সেই স্থানকালঘটনার 
মধ্যে বিহার করিতেছে । 

এমনই মন লইয়া তিনি বঙ্গের নব অত্যুদয়ের স্বর্ণযুগে 
সোণার মানুষ রাজনারায়ণ বসু, রামতন্থ লাহিড়ী প্রভৃতি 
মহাত্মাদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিবার এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেব, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্ায় প্রভৃতি সাধুভক্ত ও মনীবীগণের জীবনপ্রদ সছুপদেশ 
শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নবধযুগের নবীন ভাবরাজি 
তাহার চিত্ত মাতাইয়া দিল । তিনি নৃতনকে সমগ্র হৃদয় দিয়া 
বরণ করিলেন । ব্রান্মসমাজ তাহাকে মনের অধ্যাত্ম ক্ষুধা 
মিটাইবার অন্ন দিয়া নবজীবন প্রদান করিল । ব্রান্মসমাজের 
সাব্বভৌম উদার শিক্ষা তাহার জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব 
বিস্তার করিল । জা্তিকুলের অভিমান তিনি ভুলিয়া গেলেন । 
ধশ্মক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সহিত মিলনের আকাতক্ষা তাহার 
হৃদয় অধিকার করিল। আমরা জানি, তাহার প্রতিষ্ঠিত 
'যশোহর সাধারণ ধন্মসভায়” তিনি হিন্মু-মুসলমান-খুষ্টান সকল 
সম্প্রদায়ের ধম্মযাজকদিগকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিতেন । 
বরিশালে তাহার গৃহে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ও কর্মচ্যুত 
অসহায় হাওয়ার্ড সাহেবের দীর্ঘকাল আতিথ্যগ্রহণে 
কোন অস্থবিধা হয় নাই। তিনি আমরণ আজীজ, 

স্ ৩ 


৩০৬ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পাগলার দোস্ত ও নমঃশুদ্র ভেগাই হালদারের “চেগাই” 
ছিলেন । 

কলিকাতা ও কুষ্ণনগরে অতি উদার সুশিক্ষ! প্রাপ্ত হইয়া, 
নব্যবঙ্গের ব্রাহ্মধন্্ম আন্দোলনের মহাভাবে অন্কুপ্রাণিত হইয়া 
তিনি যখন তাহার কন্মক্ষেত্র বরিশালে আইসেন, তখন খষিকল্প 
গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বরিশাল ত্রান্মাপমাজের আচাষ্য । 
ব্রাহ্মঘমাজের বাহিরে অতি অল্পলোকেই এই নীরব সাধক, নীরব 
কম্মী, মহান্ুভব, আদর্শ পুরুষের খোঁজ রাখেন। ইহার সঙ্গ, 
সছ্ুপদেশ ও মহৎ জীবন অশ্বিনীকুমারের ভাবগ্রাহী তরুণ চিত্ত 
অভিভূত করিত । ত্রাহার পরলোকগমনের পরে এক পত্রে 
অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছিলেন__-“পুজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া মনে হইল, বঙ্গদেশ 
একটি রত্ব হারাইল। এরূপ খবিকল্প লোক আর তো বড় 
দেখিতে পাই না। তাহার চরণপ্রান্তে ছই মিনিটের তরে 
বসিলেও যে শান্তি পাইতাম, তাহা আর কোথায় পাইব ? এই 
অষ্টমী, কি নবমীপুজার দিন তাহার ও তাহার সহধশ্মিণীর 
চরণ-ধৃলি লইতে গিয়াছিলাম, কত শ্সেহে কত কথা বলিলেন । 
তখন স্বপ্নেও "ভাবি নাই, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। 
তাহার স্মৃতি চিত্তকে উন্নত করে । আর যে ইহলোকে তাহার 
চরণতলে বসিতে পারিব না, ইহা মনে হইলে কষ্ট হয়। 
বরিশাল তে! তাহার স্মৃতি-জড়িত। তিনি, স্বর্গীয় সর্ববানন্দ 
দাস মহাশয় ও ৬কালীমোহন দাস বরিশালে যে কি অম্বত 





শ্বগণয় গিরিকাচন্দ্র মজুমদার 


নারির ও অশ্বিশীকুমার ৩০৭ 


শসপী তি শি পি পা 


ঢালিয়াছেন, তাহা বরিশাল ভুলিতে পারিবে না। আমি 
ও আমার ন্ডায় অনেকে তাহার ও তাহার সহধন্মিণী দেবীর 
নিকট যে কত ঝখণী, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। 
সেই দীনরঞ্জনের ম্ৃত্যুদিনে যে তাহার বাড়ীতে কি অপুবব 
দিব্য ব্যাপার দ্েখিয়াছিলাম তাহ। জন্মাস্তরেও ভূলিব না। 
তাহার দেবপ্রতিম মুর্তি দর্শনমাত্রেই প্রাণে যে কি আরাম 
পাইয়াছি, তাহা! প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তাহার 
নিকট বসিলে স্বর্গ নিকটতর বোধ হইত । প্রাণে সত্যই সুধা 
সিঞ্চিত হইত । সেই যে রবিবাবুর কবিতা 
“এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ, 
পরিপূর্ণ একটি জীবন, 
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ 
থেমে যাবে সহত্স বচন |” 
তাহার জীবনে এই কবিতাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছি । 
সত্যই তাহাকে দেখিলে তাহার সম্প্রদায়দ্েষিগণের সহ বচন 
থামিয়া যাইত । এমন লোকের স্মরণেও আমরা ধন্য 
ভইতেছি।” 

১৮৮২ অব্দে অশ্বিনীকুমার যখন ' বরিশাল- ব্রাহ্মদমাজের 
সভ্য” নিযুক্ত হন, তখন বরিশাল ব্রাঙ্গসমাজের গৌরবময় 
যুগ। পুর্ব হইতেই তথাকার ব্রাক্মগণের কর্মোছ্িম, 
উৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা, ধন্মভাব সমগ্র বজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
আলোচনার বিষয় হইয়াছিল । ১৮৮৩ অবের মাঘোতৎসবে 


৩০৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


আচাধ্য গিরিশচন্দ্রের পত্বী স্বগায়া মনোরমা দেবী বরিশাল 
ব্রাহ্মদমাজের বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া লোকসাধারণের 
সমক্ষে ধন্মোপদেশ প্রদান করেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, 
তখন নিখিল ভারতে ইহ! অভিনব ব্যাপার বলিয়! বণিত 
হইয়াছিল। ইতঃপুরেরবে স্ুপ্রসিদ্ধ ছুর্গামোহন দাস মহাশয় 
অকুতোভয়ে তাহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়া দেশবাসীর 
মনে বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। তখন কি সমাজসংস্কার, 
কি ধর্মসাধনা সকল দিকেই বরিশালের ব্রাহ্গগণ অগ্রণী বলিয়। 
বিবেচিত হইতেন । 

পিতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াও অশ্বিনী- 
কুমার বরিশালের ধন্মপ্রাণ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া 
ধন্মালোচন। করিতেন । তাহার বাগ্মিতা, তাহার পাণগ্ডিত্য, 
তাহার ধন্মান্থরাগ সমস্ত নিয়োগ করিয়া, তিনি ব্রাঙ্মসমাজের 
সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন; তীহার বক্তৃতা! ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণের 
জন্য সমাজগৃহ লোকে লোকারণ্য হইত ॥ অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্গ- 
সমাজের সহিত আপনাকে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছিলেন 
যে, তিনি তাহার পরলোকগত পিতা ও স্বজনবর্গের উৎকণার 
বিষয় হইয়াছিলেন। এমন কি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় 
কখন কখন অশ্বিনীকুমারকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন,-- 
“তোকে আমি ত্যাজ্যপুক্র করিব।” পণ্ডিত ৬ঞমনোমোহন 
চক্রবন্তী মহাশয় বলেন--“অশ্বিনীকুমার তখন ষোলআনা 
ব্রাহ্মসমাজের ভাবে ও আদর্শে অন্ুপ্রাণিত। তিনি 


ব্রাহ্মনমাঁজ ও অশ্বিনীকুমাব ৩০৭ 


তখন ব্রাহ্মদমাজের আচারধ্যেব কাধ্া ব্যতীত অপর 
সকল কার্যের অন্যতম নেতা । অশ্বিনীকুমাব তখন ন্ঞান, 
এক্তি ও নৈতিক আদর্শে সকলেব শ্রেষ্ঠ বাক্তি ও মধ্যবিন্দু 1” 
মাঘোৎসব আসিলেই তাহাব আত্মীয়স্বজনগণ শঙ্কিত মনে 
ভাবিতেন _“এবপই হয়তো অশ্বিনীকুমাব দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া ব্রাহ্মলমাজভুক্ত হইবেন” বস্ততঃ অশ্বিনীকুমার তখন 
ধাক্ষধন্মে যেমন অন্থরাগী ছিলেন তাহাতে আত্মীয়দের 
টক্তরূপ আশঙ্ক। অমূলক ছিল ইহা বল! যায় না । একাদিক্রমে 
কয়েক বসব তিনি মাঘোৎসব উপলক্ষে ইংবাজী ভাষায় এক 
একটি বক্তা করিতেন । 41911070817. 1]10 10006) 
8021৮” এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি দ্বাধা তিনি বঙ্গীয় ব্রান্মদমাজে 
স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অশ্বিনীকুমার ধশ্ম ও 
স্বনীতির পবিত্র ব্ছি জালাইয়া শত শত লোককে অগ্রিমন্ত্রে 
দীক্ষা দিতেছিলেন। তিনি ছিলেন বরিশালের কেশবচন্দ্র 
সেন। পরলোকগত মনীষী মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এক সভায় বলিয়াছিলেন-_-“৬৮1770 
1051)10) 0007817977139017 ৮7৮79 117) €90100860 4৭110] 
[01171 10900 13 20:13011901.৮ অর্থাৎ - “কলিকাতায় 
স্বীনন্দ কেশব যাহা ছিলেন, বরিশালে অশ্বিনীকুমার 
দত্তও তাহাই ।৮ 
অশ্বিনীকুমার পিতার রোষ বা আত্মীয়ন্বজনদের বিরাগে 
ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। যাহা শ্রেয়; তাহা তিনি 


৩১০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 
অকুতোভয়ে বরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু আপনার আত্মার 
তাগিদেই তাহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিযুক্ত হইতে হইল । 
ব্রাহ্মপমাজ তাহার বুদ্ধির খোরাক জোটাইতে পারিত, কিন্তু 
হৃদয়ের দাবী মিটাইতে পারিত না। 

পণ্ডিত ৬মনোমোহন চক্রবন্তী মহাশয় বলেন-__ 
“অশ্বিনীকুমার ত্রান্মভাবাপন্ন হইলেও বহু বিষয়ে রক্ষণশীল 
ও প্রাচীন রাতিনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন হিন্দু সমাজে থাকিয়া ব্রান্মভাবে সমাজ সংস্কার 
করিতে হইবে 15 এইজন্য তিনি স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করেন 
নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিতেন না। 
কোন কোন দীক্ষার্থী যুবকের নিকট তিনি তাহার এই মত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার এই আচরণে কতিপয় ত্রাহ্গ 
রুষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে এমনোমোহন চক্রবস্তা 
মহাশয় বলেন--“তখন বাবু মনোরঞ্জন গুহ, মনোমোহন 
চক্রবস্তী, রাজকুমার ঘোষ, চণ্তীচরণ গুহ প্রভৃতি একদল 
ত্রাহ্মযুবক ইহার প্রতিবাদ করিলে অশ্বিনীকুমারের 
ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা প্রদান বন্ধ হয়।” যাহা হউক 
ব্রাহ্মলমাজের পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের সার্বব্তৌষ 
নীতি বরণ করিয়া ধীরে ধীরে অশ্বিনীকুমার একদিন উক্ত 
সমাজের বাহিরে বৃহত্তর সমাজে আসিয়া উপাস্থিত হইলেন । 

প্রিয়দর্শন বাগ্মী অশ্বিনীকুমারের বক্তা ও উপদেশ 
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মগাত্সা বিগ্য়কুষণ গোলনা 


বলন্যর পি্ক্ট জসিসকিনির 
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পাস পি পাস ০ টিন ০ 


শুনিবার জন্য বরিশাল সহরের বালবৃদ্ধ নরনারী, বিশেষতঃ 
বিদ্যার্থ যুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেন । 
এমন স্পগ্ডিত ধন্মগ্রাণ ব্যক্তিকে হারাইয়া ব্রা্মসমাজ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল । শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত অশ্বিনী- 
কুমারের বন্ধুত্ব, পুবববৎ অক্ষুগ্র বহিল, কিন্তু সমাজের সহিত 
তাহার যোগ ছিন্ন হইল। ব্রাঙ্ষপমাজ তাহাকে হারাইয়া 
যতখানি হছুর্ববল হইয়া পড়িল, বরিশালের “ধন্মরক্ষিণী সভা” 
ততখানি সবল হইল । অশ্বিনীকুমারেব সুমধুর ধন্মোপদেশ 
শুনিবার জন্য এতদিন যাহারা ব্রাক্মষদমাজে যাইতেন 
এখন তাহাদের অনেকেই ধন্মরক্ষিণী সভার আসিতেন। 

, অশ্বিনীকুমান্ধের সহিত ধাহাদের ঘনিষ্ঠ পবিচয়ের স্থযোগ 
ঘটিয়াছে তাহার! তাহার ধণ্মমতের মধ্যে কোন বিস্ময়কর 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিবেন ইহা আমরা মনে করি না। 
ভারতের চিরন্তন ভক্তিধম্মের যে বীজ শৈশবাবধি তাহার হৃদয়ে 
বিরাজ করিত, নানা পরিবেষ্টনৈর মধ্যে উহারই ক্রমবিকাশ 
ঘটিয়াছে। যিনি রস-স্বরূপ, যিনি আনন্দ-স্বরূপ শৈশব হইতে 
মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবনের সকল অবস্থায় তিনি সেই দেবতারই 
পুজা করিয়াছেন। 

অশ্বিনীকুমার মহাত্মা! বিজয়ুকৃষণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব 
হ্বীকার করিয়াছিলেন, ইহ] অনেকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া 
বিবেচিত হইয়া থাকে । ভক্তির সাধনায় বিজয়কৃষ্ণ অশ্বিনী- 
কুমারের অগ্রজ ছিলেন। ভক্তের সহিত ভক্তের মিলন একাস্ত 


৩১২ মহা! অশ্বিনীকুমার 


স্বাভাবিক | ভক্তির যে রসধারা সাস্তোগের ₹ জন্যা অস্বিনীকুমারের 
চিত্ত ব্যাকুল ছিল, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের হৃদয় ছিল সেই 
ভক্তিরসের প্রস্রবণ। বাঙ্গলা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 
অশ্বিনীকূমার এই মহাত্বার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
মৃত্যুকাল পধ্যন্ত অশ্বিনীকুমার এ মন্ত্র শুদ্ধাপুর্বক জপ 
করিয়াছেন । 

মহাত্মা! বিজয়কষ্ণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন । 
তিনি তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু ব্রাহ্মধন্ম প্রচারের 
জন্য পাত করিতে কৃতসম্কল্ন হইয়াছিলেন । তাহার আস্তরিকতা- 
পূর্ণ কাধ্যে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বারংবার 
বিন্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন । একবার বিজয়কৃষ্ণ যখন তাহার 
হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতায় পুব্ববঙ্গবাসপীকে মাতা ইতেছিলেন 
তখন কলিকাতা হইতে কেশবচক্দ্র এক পত্রে তাহাকে 
লিখিয়াছিলেন-__ 


“জয় জয় বিজয়ের জয়! তুমি যে জয়পতাকা ধারণ 
করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিয়াছি । তোমার 
হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলস্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তন্দ্রা তুমি যে ভ্রম 
ও কুসংস্কার একেবারে ভম্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহা, 
আর আশ্চর্ধ্য কি? আবার বলি জয় জয় ! ব্রান্ষধর্ম্নের মহিমা 
এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল। এখন 
সেই মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে” যাহা হউক ব্রাহ্গধর্থের 


বাহ্দমা'জ ও অশ্থিনীকুমার ৩১৩ 


সক পারি পিছ 5 তি তীছি বাসটি লাস্ট পাটি ৩ সিসি 


মহিমা প্রচার করিতে করিতে এই মহাত্মাও একদিন সমাজ- 
প্রাচীরের বাহিরে আসিয়! দ্াড়াইয়াছিলেন । 

ভক্তির সাধক বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের গোক্বামী-বংশোষ্ুত 
অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর। তাহার তুল্য তেজন্বী ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি ছুল্লপভ। * তিনি যাহ] সত্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপাত 
করিয়াও তাহ] পালন করিতেন । তিনি যেমন সরল ও ব্যাকুল 
অন্তরে ধন্ম-সাধনা করিতেন, এমন ধশন্মান্ররাগীর সংখ্যা সকল 
সমাজেই অতি অন্ন। একদা প্রতাপ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 
বলিয়াছিলেন__“আমার মনে হয় ধনম্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা 
হইয়াছে ব্রাম্মলমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে । এবপ 
একটি লোকও দেখি না । একটি লোক দেখিয়াছিলাম, তিনি 
সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী। আমি তাহার ম্যায় ধন্মের জন্য 
ব্যাকুলাত্মা আর দেখি নাই ।” অশ্বিনীকুমার এই ব্যাকুলাস্মা 
ধন্মপ্রাণ ব্যক্তির শিষ্য হইয়াছিলেন । 

ধন্মরাজ্যের রহস্য যাহার কাছে উদ্ঘাটিত হয়, তিনিই 
অন্যকে সেই রাজ্যের পথ দেখাইয়! দিতে পারেন । অশ্বিনী- 
কুমারের গুরু বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন_-“ঈশ্বর কৃপায় গয়া 
তীর্থে আকাশগঙ্গ! নামক পর্বতে 'এক নানকপন্থী মহা 
সুপ করিয়া আমাকে যোগধন্মে দীক্ষিত করেন। সেই 
অবধি আমার জীবনের এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে । 
অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু 
এটুকু না বলিলে মিথ্যা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে, আমার 


৩১৪ মহাত্মা সিনহার 


পা 


অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনস্ত রাজ্যের দ্বারে 
আসিয়াছি। কি যে সম্মুখে দেখিতেছি ভাষায় তাহা প্রকাশ 
করিতে পারি না।” 

ধশ্শজীবনে যিনি এমন কথা বলিতে পারেন যে, “আমার 
অভাব মোচন হইয়াছে” তিনিই যথার্থ গুপ&স্থানীয়, এমন 
লোকেরই কাছে আশ। ও আনন্দের কথা শুনিবাব জন্য নরনারী 
আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে । অশ্বিনীকুমার এমন এক মহাত্মার 
কাছে ধন্মজীবনের রহস্য জানিবার জন্য শিষ্যরূপে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ভক্তির যে বিচিত্র রস আম্বাদনের জন্য তিনি 
ব্যাকুল ছিলেন ভক্তপ্রবর বিজয়কুষ্ণ সেই ভক্তিধম্মের আশ্চষ্য 
বক্তা ছিলেন । ভক্ত বিজয়কুষ্জ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন-_ 

“ভক্তি ধন্মের প্রাণ, ভক্তি ধন্মের জীবন, জীবের শাস্তি, 
ভক্তি পাপার গতি, ভক্তিশুন্য ধন্ম জীবনে স্থান পায় না। 
সাধনা ভিন্ন মুখের কথায় ভক্তিলাভ হয় নাঁ।% * 


শ্রবণং কীর্বনং বিষ্ো ম্মরণং পাদসেবনং । 
অচ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনং ॥ 


এই নবাঙ্গ সাধন ভক্তিলাভের উপায় 1” 

ভক্ত অশ্বিনীকুমারের প্রণীত “ভক্তিযোগ” গ্রন্থে এই ভক্ভিবি 
ধারাবাহিক সাধনপ্রণালী অতি বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত 
হইয়াছে । সাধু বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্তগণ খাছ ও উচ্ছিষ্ট 
সম্বন্ধে যেমন আচারনিষ্ঠ, অশ্বিনীকুমার তেমন ছিলেন না। 


রি ও আরিনার্দার ৰ ৩১৫ 


৯০৯০ 


তাহার মুখে ভাক্করানন্দ, পরমহংসদেব, কেশবচঙ্জ রাজনারায়ণ 
বস্তু, রামতন্থ লাহিড়ী প্রভৃতি ধন্মপ্রাণ মহাত্মাদের সম্বন্ধে বহু 
সময়ে বু কথা শুনিয়াছি। মহাত্া বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে কেবল 
একটি উল্লেখযোগ্য আখ্যান শুনিয়াছি। 

সাধু বিজয়্কৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মধন্ম প্রচারার্৫থ লাহোরে গিয়াছিলেন 
তখন একদা ব্রান্মষপমাজে “পবিত্রতা” সম্বন্ধে ধন্মোপদেশ 
প্রদানের পরে রজনীকালে মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়ায় 
তাহার মনে ভয়ঙ্কর অনুতাপ জন্মে! অসঙ্য যন্ত্রণায় তিনি 
ছট্ফট্ু করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন--“আমি 
প্রচারক, ধন্মোপদেষ্টা-আমার মন এমন পাপচিস্তার অধীন, 
হয়, আমার জীবনে আর কিছুই হইল ন1।” 

তাহার অশাস্ত মন কিছুতেই শান্ত হইল না। 
তীব্র যাতনায় আত্মবিস্থৃত হইয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্রদ্ধার। 
গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া রাবি নদীতে প্রাণত্যাগ করিবার 
জন্য গমন করেন। এমন সময়ে নিকটবন্তী বনভূমি হইতে 
সহসা এক সাধু আসিয়া তাহাকে এই ছুষ্ষাধ্য হইতে নিবৃত্ত 
করিলেন। সাধুজীর উপদেশে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। 
সাধুজী বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন--“বৎস, পরমেশ্বরের নাম 
কর, তাহাতেই পবিত্র হইতে পারিবে । তুমি কত সুন্দর 
তাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না। সাধনার দর্পণদ্বারা যখন 
তুমি নিজেকে দেখিতে পাইবে, তখন তোমার নিজের 
সৌন্দধ্যে নিজে মোহিত হইবে ।৮ 


৩১৬ ' মহাত্মা অশিনীকুমার 
এই সময়ে মনের আবেগে তিনি তাহার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 


মলিন পঙ্কষিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ? 
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় 
ভূমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম-_ 
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পুজিব তোমায় ? 


রচনা কবিয়াছিলেন । 


অশ্বিনীকুমার এই সাধু মহাত্মার ধন্মজীবনেৰ প্রভাব স্থীয় 
জীবনে কতখানি অন্থুভব করিয়াছিলেন আমরা! তাহা জানি না । 
হয়তো! ধাহার কথা তিনি লোকের কাছে তেমন করিয়া বলেন 
নাই ভাশার ধন্দমজীবনের পবিত্র বহ্িই অশ্বথিনীকুমারেব মন্তবে 
ধন্নমের অনিব্বাণ অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিল। পতিপ্রাণা সতী 
যেমন তাহার আরাধ্যতম স্বামীর কথা লোকের কাছে বলেন না, 
অশ্বিনীকুমার হয়তো! সেইরূপ তাহার গুরুর কথা ইচ্ছ| করিয়াই 
আলোচন। করিতেন না । যিনি অস্তরতম অন্তরঙ্গ তাহার সম্বন্ধে 
অনেকেই লোকের সহিত বাক্যালাপে কুগ্ঠ বোধ করিয়া থাকেন। 


অশ্বিনীকুমারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও শিষ্যদের কেহ কেহ মনে 
করেন যে, গোন্বামী মহাশয়ের ধন্মজীবন তাহার চরিত্রের উপর 
তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পাত্র নাই । আমরা ইহা যুক্তি- 
পুর্ব্বক স্বীকার করিতে পারি না । অশ্বিনীকুমারের সহধন্মিণীর 
মুখে শুনিয়াছি, মৃত্যুর প্রায় একবৎসুর পুর্বেবে অশ্বিনীকুমারের 
যখন মাঝে মাঝে স্মৃতিত্রম হইত এ সময়ে একদিন গুরুমন্ত 





১৭ প 


এ 


অশ্বিনীকুমাব 


ব্াহ্মমাজ ও অঙিনীহুমায ৩১৭ 


চা ছি লাইটার % লিলি পিপিপি সিসির স্পাসিপর্িিতি স্পা সপ সি ৮ পিন পিসির আর সিপা সিশাস্িপী শী 


বিস্মৃত হইয়া তিনি পত্থীকে উহা জিত্ঞাসা করিয়াছিলেন পরী 
উক্ত মন্ত্র বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন দেখিয়! অশ্থিনী- 
কুমার নিজের বুকের দ্রিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন 
_-আসল যাহা সেই নামরূপের অতীত বস্ত এই বুকের 
ভিতরই আছে, এখন মন্ত্র জপ করি বা না করি, উহাতে 
আমার কিছু আসে যায় না।” গুরুদত্ত মন্ত্রের অর্থ ও শক্তি 
সম্যক জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই উহা জপ করিতে করিতে ভক্ত 
অশ্থিনীকুমারের চিত্তে ভগবৎ স্ফৃত্তি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 


নবম অধ্যায় 
ভত্ক অন্থিন্বীকুম্যান্ল 


ভক্তির কথা শুনিলে অশ্বিনীকুমারের হৃদয় নাচিয়া 
উদ্ভিত। ভক্তচরিতকথা কীর্তনে তিনি যেন সহজ্রজিহব 
হইতেন। তিনি যখন ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতেন, তখন 
ভাবের প্রাবল্যে তাহার মুখের শুচিশোভা শতগুণ বদ্ধিত 
হইত এবং নয়নদ্বয় জল্‌ জ্বল্‌ করিত। সভাস্থলে অশ্বিনীকুমার 
যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেন তখন 
বিশ্মিত শ্রোতৃমগ্ডলী অনন্যমনা হইয়া তাহার বচনস্ৃধা পাঁন 
করিত। তাহার প্রাণস্পর্শী বাক্যে শত শত বালবৃদ্ধ- 
যুবকের হৃদয়ে যথার্থ ধন্মভাব জাগরিত হইত। অনেকের 
জীবনগতি পুণ্যলোকের অভিমুখে প্রধাবিত হইত। 

ভক্তির সুবিমল আলোকে বাল্যাবধি অশ্বিনীকুমারের 
হৃদয় আলোকিত ছিল, তাহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই অহৈতুকী 
ভক্তির অঙ্কুর ছিল। এই হিসাবে তাহাকে পরমেশ্বরের 
অনুগুহীত কিংবা পরম ভাগ্যবান বলা যায়। পঠদ্দশায় 
ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংশ্ববে তাহার স্বাভাবিক ধন্মানুরক্তি 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 

পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে ধর্মজিজ্ঞাসা দেখা 
যায় না। ভগবত্বত্ব জানিবার নিমিত্ত আন্তরিক ব্যাকুলতা 


ভক্ত অশ্বিনীকুমার ৩১৯ 


সি ৯০ পা সিপাস্সশসি পা সি সপাসিপাস্পিস্্পাস্পিসিপাসিপা পিপিসিপন্িলি পাস এপ এপ এ চি্ািপীস্টিতটি লিসিগতী শি তা তিল কিরে 


হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজনেরও আছে কি ন! 
সন্দেহ। এই আশ্চধ্যসুন্দর জগৎ কে স্থষ্টি করিয়াছেন ? 
তাহার স্বরূপ কি? তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? 
তাহাকে লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ প্রশ্র আমরা 
পরস্পরকে কঙ্দাচিৎ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি । বন্ধুবান্ধবের 
সহিত দেখা হইলে আমরা সাধরণতঃ জিজ্ঞাসা করি-_- 
“আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছেন ? 
কাজকন্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য কেমন চলিতেছে ?” ইত্যাদি । 
বস্ত্রতঃ একটু চিন্তা করিলেই আমরা ইহ দেখিতে পাই যে, 
আমাদের মন আহার-বিহার, আলুপটোল, টাকাকড়ি এই 
সমস্ত ছোট ছোট' সাংসারিকতার মধ্যে জড়িত হইয়াই প্রায় 
সর্বদা থাকে । মন অতি অল্প সময়েই এই সকলের উপর 
উঠিয়া থাকে । 

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন। জমাজমি, টাকাকড়ি, 
দেনাপাওনা, খাওয়াপড়া এই সকল কথা তাহাকে ভাবিতে 
হইত। ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষুত্র বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন 
না। তাহার পোষাক সাধারণ ও সরল ছিল, কিন্তু তাহ 
চিরদিন পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী ছিল'। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে 
তিনি কখনও অসাবধান ছিলেন না । তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে, 
বনে জঙ্গলে দ্রুত পদত্রজে টার্ন করিয়াছেন, কিন্ত হাটিবার 
সময়ে কদাচ তাহার পদঙ্খলন হইত না। তিনি কত 
লিখিতেন, কিন্তু সমস্ত জীবনে একটিবারও তাহার কলমের 


৩২০ সিরা অশ্বিনীকুমার 


কালি ঘ ঘরের মেজেতে, দেওয়ালে, বিছানায় বা কাপড়ে । ফেলেন 
নাই। তাহার সহধম্মিণি একদ1! অসতর্কভাবে তাহাকে এই 
কথা বলিয়াছিলেন_ ক্লানের পরে গামছ ছড়াইয়া ন1! রাখিলে 
নৃতন গামছায় “তিল” পড়ে । অতঃপর আর কোনদিন গামছ। 
ছড়াইয়া রাখিতে অশ্বিনীকুমারের ভুল হয় নাই। সংসারের 
ছোট ছোট বনু বিষয়েই তাহার মন এমনই সদা সতর্ক ছিল। 
কিন্ত তিনি এমন বড় মন লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন 
যে, এই সকল বিষয় তাহার মনকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে 
পারিত না। তিনি বৈষয়িক মামলা মোকদ্দমার নথিপত্র 
দেখিতেন বলিয়া তাহার কোন দিন ধর্মগ্রন্থ পাঠে ও 
ধন্মালোচনায় অবসরের অভাব হইত না। তীহার ধন্মপিপাস্থ 
মন প্রত্যহই সাংসারিকতার উদ্ধে উঠিয়া সত্যন্থরূপ ত্রহ্মানন্দের 
অমতরস পান করিত। যিনি রসম্বরূপ তাহার সহিত অশ্বিনী- 
কুমারের নিত্যবিহার হইত বলিয়া তিনি আমরণ সদা প্রসন্ন, 
স্বরসিক ও শিশুন্বভাব ছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার গৃহস্থ ছিলেন। সংসার ও ধন্মের সমন্বয় 
তাহার জীবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে । তিনি বলিয়াছেন-_ 
“সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না, এ সংসার কি 
ভগবানের স্যষ্ট নয়? ইহা কি সয়তানের রাজ্য ? ভগবান্‌ 
যখন মাতাপিত দিয়াছেন, গৃহপারবার দিয়াছেন, তখন তাহার 
চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় কাধ্য নির্বাহ 
করিতে হইবে । সংসারের সমস্ত কার্য তাহার কার্য করিতেছি 


ভক্ত অশ্িনীকুমার ৩২১ 


সরস এরি অর সরি সিসি সপ্ন সপ উপ সি 


বলিয়া করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। প্রাণও 
সর্বদা অমৃতপূর্ণ থাকিবে । যতই কেন সংসারের কাধ্য না 
করি, প্রাণের টান সর্বদা তাহার দিকে থাকা চাই । যেমন 
নটী সঙ্গীত, বাছ্চ ও কত প্রকার তানলয়ের বশবর্তী হইয়া 
কত ভাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবাব সময়েও মস্তকস্থিত কুস্তকে 
স্থিরভাবে রক্ষা করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি 
পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে বিষয় উপভোগ করিলেও মুকুন্দপদারবিন্দ 
ত্যাগ করিবেন না, সর্বদা সেই চরণে তাহার মতি স্থির থাকে । 


পুঙ্খান্ুপুঙ্খবিষয়ান্থপসেবমানো 
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্‌। 
সঙ্গীতবাদ্যকতিতাঁনবংশগতাপি 
মৌলিস্থকুম্তপরিরক্ষণধীন”টীব ॥ 


অশ্বখিনীকুমার সংসারী হইয়াও ভক্তের মত শ্রীভগবানে 
মতি স্থির রাখিম়াছিলেন, তিনি সংসারের সমস্ত কাধ্য 
পরমেশ্বরকে লইয়া! করিতেন । এইজন্য তিনি জীবনে কদাচ 
“হ] হতোহস্মি” করেন নাই ॥। তিনি রসম্বরূপ দেবতার ভক্ত 
ছিলেন বলিয়া বহুবতসরব্যাপী রোগ ভোগ করিয়াও আমরণ 
চিত্তের প্রসন্নত। রক্ষা করিতে] পারিয়াছিলেন। আনন্দময় 
মধুর হান্য তাহার স্বভাবস্ুন্দর মুখের অপুর্ব শোভ। 
সম্পাদন করিত । তাহার, সেই হাসিমাখা মুখ মনে পড়িলে 
কবির কে বলিতে ইচ্ছা হয়-__ 

২১ 
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“অমনি সোণার মুখ আমি বড় ভালবাসি। 
মলিনতা লেশ নাই কথায় কথায় হাঁসি ॥৮ 


ঈশ্বরপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার পরম কৌতুকী ছিলেন। 
বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া অশ্বিনীকুমার যে স্থানে ব্রিজ করিতেন, 
ঠাট্টাতামাসা ও হাসির লহরে সেই স্থান মুখরিত হইয়া 
উঠিত। তাহার চরিত্র ছিল সমুদ্রের মত গম্ভীর, তাহার বক্ষে 
নিরস্তর আনন্দের ঢেউ খেলিত। তিনি বলিয়াছেন-_“ভগবান্‌ 
বড় কৌতুকী, তাহা না হইলে বনে এত ফুল ফোটে, সাঝের 
বেলা আকাশে এত রং ফলে, এমন মধুর দক্ষিণে হাওয়া বয় £” 
যথার্থ প্রেমের প্রকৃতি বণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেনদ_ 
“প্রেমের ভিতরে হাসি আছে, আমোদ আছে, ঠাট্টা আছে, 
কিন্তু তরলতা নাই । ফুলের বাহিরে পাপ়িগুলি কেমন 
ঢুলিয়া ঢুলিয়া হাসে কিন্তু ভিতরে অস্তঃস্থলে একটি সুন্দর 
কালো দাগ। তেমনি প্রেমিকের বাহিরে কৌতুক খেলা, 
কিন্ত সেই কৌতুকের কেন্দ্রভূমি গা্ভী্য 1” প্রেমিক 
অশ্বিনীকূমার এই প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হইয়া নিরস্তর 
আনন্দনিব্বরধারা পান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন__ 


প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হ'য়ে রহিব। 
আনন্দনিঝ রপাশে যোগধ্যানে বসিব। 

সে আনন্দপ্রত্রবণে, পুণ্যচন্দ্রমাকিরণে, 
মোহন মাধুরী খেল। প্রাণভরে হেরিব। 


ভক্ত অশ্বিনীকুমার ৩২৩ 


৬পাসিপরস্সিতি ৯৭৮ সপাসিা পা পাম্প পা পাটি পা পািপাস্পস্স্পিসিলা ০২ পা পাচ পিপিপি এসি পিসি পিসি এসি তি কি পাস পাটি তাস্টি পাঁছি পাত তা সস ৮ ৬ ল৯পাছপাসিলানিলা সি জি 


মিটাতে বিরহ- তৃষা, কৃপজলে আর যাব না, 
হৃদয়করঙ্গ পুরি, শাস্তিবারি তুলিব। 
তত্বফল আহরিয়ে, জ্ঞানক্ষুধা নিবারিয়ে, 
বৈরাগ্য বনকুস্থমে শ্রীপাদপন্স পুজিব। 
(কভু) বাঁস ভাবশূঙ্গ'পরে পদামৃত পান করে, 
হাসিব কাদিব আবার নাচিব আর গাইব । 
প্রেমযোগী অশ্বিনীকুমার তাহার উপলব্ধ এই আনন্দানুভূতি 
নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন-_-“যিনি নির্জনে একটু 
স্থির হইতে শিখিয়াছেন, তিনিই জানেন, সে সময়ে আমরা! 
আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পার্খস্থ জগৎ একেবারে ভুলিয়া 
যাইতে পারি। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া বসিলে প্রথমে 
বাসা জগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দূর হইতে 
থাকে, তৎংপরে ধীরে ধীরে চিন্তাপ্রবাহ পধ্যস্ত অবরুদ্ধ হয়, 
ছেত চলিয়। যায়, আত্মপর থাকে না। সমস্ত ভুলিয়া «গলে 
একটি অনির্ব্চনীয় ভাবের আগমন হয়। যিনি এইরূপ 
ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন তিনি যদি তখন বিদেহ না হইয়া 
আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন তাহা! হইলে আনন্দে 
নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন__-এ জগৎ কোথায় গেল, 
কে সরাইয়া নিল, কোথায় ) লয়প্রাপ্ত হইল? আমি ত 
এইমাত্র দেখিতেছিলাম । এখন ত আর নাই। কি মহাশ্র্য্য 
ব্যাপার ।” 
অশ্বিনীকুমার তাহার এই অত্যাশ্চধ্য আনন্দান্থুভৃতির কথা 


৩২৪ মহাত্মা অশ্থিনীকুমার 


লজ ৩৬ পাখা ৯০ পা পি পিস্ছি পরি পছি পাস্টিপরিটি পরত ২ পাশি পিসি তী কতো পট পি তে তি ও পিন 


অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন__“আনন্দে সব একাকার হইয়াছে । 
বাস্তবিকই এইরূপ ভাবাবেশের সময়ে আনন্দপ্লাবনে শরীর, 
মন, বুদ্ধি, চরাচর বিশ্ব সমস্ত ডুবিয়া যায়, তাহার তুলন 
এ জগতে কোথায়? আবার যখন শরীরের, মনের অস্তিত্ব 
জ্ঞান হইতে থাকে তখন কষ্ট হয়, হাতখানি, পা*খানি 
নাড়িতে ইচ্ছা হয় নাঁ। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ মুক্তাকাশে বিচরণ 
করিয়া যেমন পুনরায় পিগুরে প্রবেশ করিতে কষ্ট বোধ করে 
তেমনি কষ্ট বোধ হয় ।” 

যিনি “রসোবৈ সঠ তিনি আনন্দরূপে, অম্ুতরূপে এই 
বিশ্বভুবনে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এই কথা হাজার 
হাজার লোক শুনিয়াছেন, শত শত লোক ধর্মগ্রন্থে ইহা পাঠ 
করিয়াছেন, কিন্তু হাজারের মধ্যে এক ব্যক্তিরও এই তত্ব 
জীবনে আয়ত্ত হয় কি না সন্দেহ। যাহারা ধষি, ধাহারা 
ভক্ত. তাহারাই বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দমদিরাধার! 
পান করিতে পারেন। এই বিশ্বসংসারের আনন্দযজ্ঞে 
যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কেবল ভক্ত ও 
ঝধষিগণ। ভক্ত অশ্বিনীকুমার আনন্দময় পরমদেবতার "সনদ" 
লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া, হাসিয়া খেলিয়া 
বিশ্বের আনন্দধারা পান করিয়া ।চলিয়া গিয়াছেন । এই জন্যই 
তিনি বলিতে পারিয়াছেন__ 

আমি তোর মুখফুলানে। ভগবানেন ধার ধারি না ভাই, 

আমার ঠাকুর হাসিখুসি, খেলাধুলোয় পাগল দেখ.তে পাই। 


ভক্ত অশ্িনীকুমার ৩২৫ 


পাস | ছিপপজি পি পরিসর পি পিসি পি শ্রী এপি সি এসি পাটি লস্ট লাস পরানিশর 


যেমন হাসি উঠল ফুটে, 

চৌদ্দ ভূবন এল ছুটে, 

স্থষ্টি হ'ল, সারা প”ল, সবাই ধরলে তাই । 

তাই তাই তাই চল্ল ভেসে, 

ঠাকুর্‌ খুন হেসে হেসে, 

হাঁসির তরঙ্গ কত বলিহারি যাই । 

প্রেমে স্থষ্ি গরগর, 

কাপে ভাবে থরথর, 

তান ধরলো ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই । 

(আবার) যাই ফুরালে। বাইরের খেলা, 

ভেঙ্গে গেল মহামেলা, 

এঁ হাসিতে ডুবে গেল সাড়াশব্ড নাই । 

এই মজা ভাই দেখে দেখে, 

আমিও ভাই থেকে থেকে, 

সবার সঙ্গে মিলে মিশে, হাসি নাচি গাই। 

(যখন) আস্বে সময় যাবে বেলা, 

ফুরাবে এই ভবের খেলা, 

ডুবে যাব হাসির মাঝে ধিন্‌ ধিন্‌ ধিন্‌ তাই তাই। 

(যারা) মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে, 

তাদের বন্ছুৎ দেরী হন্তব, 

সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই । 
আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার তাহার ধশ্মজীবনের অতি 


৩২৩ মহাত্মা অশ্িনীকুমার 


মনোহর ছবি উক্ত সরল সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
তাহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র ব্বর্গীয় ললিতমোহন দাস মহাশয়কে 
এক পত্রে লিখিয়াছিলেন-__ 

“বইএর কথা না লিখিয়া আমার অনুভূতির কথা 
লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ। আমার কি তেমন কপাল যে 
তাহা লিখিতে পারি, তবে কখনও কদাচিৎ যে কিছু অনুভব 
না করিয়াছি, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? একদিন জেলে 
যখন ছিলাম আনন্দ পাইয়া পাগলের মত যাহা লিখিয়াছিলাম 
তাহা তোমাকে পাঠাইতে আমার সঙ্কোচ নাই । উহাতে 
রস, মাধুর্য্য, লালিত্য কিছুই নাই ; তবে মোদ্দা কথাটা আছে, 
সভ্যসমাজে উহা উপস্থিত করিও না, , তৃমি দেখিও। 
আমাকে ভালবাস বলিয়া তোমার কাছে মন্দ লাগিবে না। 
একটি গান লিখিয়াছিলাম, সে গানটি এই-__ 

পিলু-যৎ 
'নি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হায়ে যাই। 
কারে কব সে সব কথা, শুন্লে পাগল বল্বে ভাই ॥ 
চাঁদ এসে কোলে পড়ে, 
প্রাণে মধুনিঝর ঝরে, 
হীরামাণিক থরে থরে, 
হৃদয়মাঝে দেখতে পাই । 
যারে দেখি সেই মিষ্টি, 
সবাই করে সুধাবৃষ্টি 


ভক্ত অশ্বিনীকুমার ৩২৭ 


ঘুচে যায় সব ইষ্টিরিষ্টি, 
শত্ু,র মিত্তির ভেদ নাই । 
কি যেন পিয়ে পিয়ে 
ভাবে হয় বিভোল হিয়ে, 
ধুলো মুঠা হাতে নিয়ে 
শত শত চুমো খাই। 
বাস্তবিকই বড় সুখ হয়, বড় সুখ হয়। খুব স্ফর্তিতে 
থাকবে, আছই তো। আবার আমি তা তোমাকে ব'লে 
দেব? 
আশীর্বাদ করি দেবভোগ্য আয়ু লাভ করিয়া আয়ুত্মান 
হও ও চির্্দন মধুমাসরসাক্রাস্ত বৃক্ষবন্মুদিতো ভব। 
আশীর্বাদ করি-__ 
জপোজল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনম্‌ 
গতি প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনগ্যাহুতিবিধি2 | 
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মর্পণদশা 
সপধ্যায়স্তস্তভবতু যজ্জঞো বিলমিতম্‌ ॥ 
তোমার সমস্ত জল্পনা তাহার জপ হউক, যত গঠনাদি' 
ক্রিয়া পুজার সময়ের মুদ্রাবিরচনরূপে প্রতিভাত হউক, 
তোমার গমনভ্রমণ মাত্রেই তাহার প্রদক্ষিণরূপে পরিণত 
হউক, আহারাদি তাহাকে আহছতি দেওয়া হইতেছে এই জ্ঞান 
হউক, শয়ন যেন তাহার চরণে প্রণাম বলিয়। গণ্য হয়, 
তাহাতে আত্মানবেদন যেন তোমার সকল স্তখ এবং তোমার 


৩২৮ মহাতআা! অশ্বিনীকুমার 


সী জি লাস 4. পা উপাস্পর সি অ্াস্িা সপ সতিসির্শি সস স্পল পা পা স্পা 


যাহা কিছু ক্রীড়া চেষ্টা সকলই যেন তাহার পুড়ার ক্রম 
বলিয়। গৃহীত হয় ।” 

ভক্ত অশ্বিনীকুমার কি প্রকারে তাহার প্রিয়তম দেবতাকে 
অহনিশ সকল কাধ্যের মধ্যে অনুভব করিতেন উক্ত পত্রে 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অশ্বিনীকুমার লক্ষ 
সেণ্টাল জেল হইতে ইংরাজি ভাষায় আর একখানি পত্রে 
স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস মহাঁশয়কে যাহা লিখিয়াছিলেন 
তাহার মন্ত্র এই-_-গতকল্য আমি তোমার পত্রে মাঘোৎসবের 
শরদ্ধাপূরণণ সাদর অভিবাদন পাইয়াছি। তুমি আমার আস্তরিক 
সেহপুর্ণ আশীর্বাদ গ্রহণ কর। এখানে আমি আমার সেেহ- 
শীল বন্ধুদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইঘ্বা আছি সত্য, কিন্ত 
যিনি মাঘোৎসবের রাজ! তিনি এখানেও আছেন, আমি 
তাহার সঙ্গে আনন্দ সম্তে'গ করিতেছি । 

তুমি জান শ্রীমস্তাগবত আমার পরম আনন্দের সামগ্রী । 
এঁ প্ুক্জক আমার আছে । তদ্‌ভিন্ন তুলসীদাসের রামায়ণ 
এবং কোরাণের অনুবাদ পুস্তকও পাইয়াছি। তুলসীদাসের 
রামায়ণ হইতে একটি উত্তম শ্লোক তোমাকে উপহার 
দিতেছি-__ 


শি 


কামী নারী পিয়ারী জিমি 
লোভিকে প্রিয় জিমি দাম্‌ 


তুম্‌ রঘুনাথ নিরস্তর 
য় লাগহু' মোহে রাম । 


ভক্ত অশ্বিনীকুমাঁর ৩২৯ 


পাস সপ স্পস্ট, লি পি শাসিত ৬ত ৯ রো সপিলী সি লী ৯ তি পা রাস্তা স্স্পিসসিপি সপ আরে স্সিতিাস্তি তিস্টি লস তি 


যেমন কাীর ( প্রেমিকের ) নিকট (প্রৈমাম্পদ) নারী 
প্রিয়, লোভীর নিকট যেমন টাকা পয়সা, তেমনি রাম রঘুনাথ 
নিরন্তর আমার নিকট প্রিয় হন। 

ভক্ত অশ্বিনীকুমার উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন__কারাগারে 
আনন্দময় দেবৃতার সঙ্গসুখ হইতে তিনি বঞ্চিত নহেন, যে 
শ্রীমদ্তাগবত তাহার প্রাণপ্রিয় গ্রন্থ কারাগারে উক্ত গ্রন্থ 
তাহাকে আনন্দ দান করিত, ভক্ত ভুলসীদাসের রামায়ণ 
তাহার নিকট আনন্দের প্রত্রবণ ছিল। বস্তুতঃ 'ভক্তিযোগ-বক্তা 
অশ্বিনীকুমারের জীবন আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইতে 
পারে যে, তাহার জীবন জীবন্ত ভক্তিগ্রন্থ ছিল। প্রকৃত ভক্তের 
যাহা লক্ষণ সমক্জই তাহার জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল । 

যাহারা ভগবচ্চিন্তাবিমুখ সাধুরা কখনও এমন ব্যক্তিদের 
সঙ্গ করিতে ভালবাসেন না। ভক্ত অশ্বিনীকুমার কাহাদের 
সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন ? যাহারা অশ্বিনীকুমারের 
বরিশাল নগরস্থ বাসভবন দেখিয়াছেন তাহারা জানেতস্্ঘু, 
তাহার বাসগৃহ সাধুসঙ্জনের মিলনভূমি ছিল। সে গৃহ 
দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় পুণ্যপ্রসঙ্গে ও নামগানে মুখরিত 
থাকিত। নানা দিগ্দেশ হইতে যৃত সাধু বরিশাল নগরে 
আগমন করিতেন তাহাদের আশ্রয় ছিল অশ্িনীকুমারের 
গৃহ। ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে, দর্শন করিয়া তাহারা কৃতার্থ 
হইতেন। অশ্বিনীকুমারও তাহাদের সহিত ভগবত প্রসঙ্গ 
আলোচনার স্থযোগ প্রাপ্ত“হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। 


৩৩০ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


স্র্যযরশ্মির মত সৎসঙ্গ মানুষের হছদয়ের তার্ং অন্ধকার 
দূর করিয়া থাকে । এইজন্য ধাহারা ভক্ত তাহারা প্রকৃত 
ভক্ত ও সাধু সঙ্জনের সঙ্গ করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা 
অনুভব করিয়া থাকেন । 

অশ্বিনীকুমার তাহার জীবদ্দশায় কত লাধু মহাজনের 
সঙ্গ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা অসস্তব। তিনি 
ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং যেখানে 
গিয়াছেন সেখানে বা তাহার নিকটবত্তবা স্থানে যে-কোন 
সাধুসন্স্যাসী থাকিতেন তাহাকে তিনি দর্শন না করিয়া 
থাকিতে পারিতেন না। সাধুসন্যাসীদর্শন ও তাহাদের 
সহিত আলাপ করা তাহার নেশার মধ্যে' দাড়াইয়াছিল। 
অশ্বিনীকুমার বলিতেন--“যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎকথা। 
বলেন, আমাদিগের তাহারই চরণধুলি গ্রহণ করা কর্তব্য । 
এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। 
কফণে রং ধরিবে নিশ্চয় ।৮ 

ভক্ত অশ্বিনীকুমার কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাক্ষরানন্দস্বামী, 
বুন্দাবনের রামদাস কাঠিয়! বাবা, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী, 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব,. বিবেকানন্দ, প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহষি দেবেন্দ্রনাথ, রাঁজনারায়ণ 
বসু, রামতন্থু লাহিড়ী প্রভৃতি । সাধুমহাত্বাদের পুণাসঙ্গ লাভ 
করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের মহত্বব্যঞ্জক মুত্তির শুচি শোভা- 
দর্শনে কাশীর ভাক্কীনন্দন্থামী এমন "মোহিত 'হইয়াছিলেন যে, 


ভক্ত আঁশ্বনীকুমার ৩৩১ 
প্রথম প্পাক্ষাংকারকালেই তিনি এই ভক্তকে অন্তরের 
ন্েহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সাধুদর্শনলোভী অশ্বিনীকুমার 
এই স্বনামপ্রসিদ্ধ সাধুকে দেখিতে যাইয়া তাহার সম্মুখে 
কিয়দ্ুরে বসিয়াছিলেন। সাধুজী তাহাকে অগ্রসর হইতে 
বলিলেন। শভুতিনি সঙ্কোচের সহিত একটু একটু করিয়! 
অগ্রসর হইতেছিলেন। সাধুজী বারংবার বলিতে লাগিলেন-__- 
'আউর থোড়া ইধার আও, আউর থোডা ইধার আও ।” 
অবশেষে যখন সাধুজীর হাটুর সহিত অশ্বিনীকুমারের 
অঙ্গের স্পর্শ হইল তখন তিনি বলিলেন--“আভি তো প্রেমকা 
সুরু হুয়া, ইস্‌কো দৃঢ় করনে হোগা 1” অশ্বিনীকুমার এই সকল 
নাধু মহাত্মাদের কাহারও কাহারও বিশেষ অন্ুগৃহীত ছিলেন। 
রূপকথার রাজপুজ্রেরা যেমন সোণা-রপার কাঠি ছোণয়াইয়। 
মৃতা রাজকুমারীর দেহে জীবনসঞ্চার করেন, যথার্থ ভাগবত 
ব্যক্তিগণ সেইরূপ তাহাদের পুণ্যস্পর্শে জিজ্ঞাস ধন্মার্থাদের 
প্রাণে ধন্মভাবের সঞ্চার করিতে পারেন। সাধুহম্দনগ্ের 
পবিত্র সংসর্গে অশ্বিনীকুমারের অন্তরস্থ স্বাভাবিক ধর্্র্পিপাসা 
শতধা বদ্ধিত হইয়াছিল। ভাগবত ভাবই তাহার জীবনকে 
মধুময় ও পরম আকর্ষণের সামগ্রী করিয়াছিল। ইহারই 
আকর্ষণে শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহার সঙ্গ 
লাভের জন্য ব্যা ক্লানুভব করিতেন। অশ্বিনীকুমার 
একবার দেওঘরে মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়কে দেখিবার 
জন্য গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারকে দেখিবামাত্র বন্থু মহাশয় 


৩৩২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পট পাদ দলটি শসা পা পি রিট স৯িএ পি পে পাটি 


বলিয়া উঠিয়াছিলেন_-“কে অশ্বিনী ? উঃ কি আনন্দ! এই 
বলিতে বলিতে তিনি ভক্তিমান্‌ অশ্বিনীকুমারকে জড়াইয়া 


ধরিলেন । 

অশ্বিনীকুমারের পরম স্সেহাস্পদ সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত 
গুণদাচরণ সেন মহাশয় তাহার স্মৃতিসভায় 'নলিয়াছেন__ 
“একদিন দেখিলাম নগ্রদেহ, নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, মলিনবসন, 
জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ তাহার ছুয়ারে আসিয়া দাড়াইল। কোনরূপ 
অভিবাদনাদি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-__-“তোমার নাম 
অশ্বিনী দত্ত” তিনি বলিলেন, “হু৮। বৃদ্ধ বলিল-_তুমি বসিয়া 
থাক, আমি একটু দেখি", বলিয়াই টস. টস. করিয়া চোখের জল 
ছাড়িয়া দিল, আমরা হাসিলাম। বৃদ্ধ অনেক হৃঃখে বলিল-" 
বাবুরা আমাকে “ইতিহাস” (পরিহাস ) করে। অশ্বিনীকুমার 
অমনি উঠিয়া সেই কৃষিজীবী নমঃশূদ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 
তাহার তক্তপোষের একপার্থে বসাইলেন।” বরিশালের শত 
শ্যু স্বালবৃদ্ধযুবক অশ্বিনীকুমারকে দেখিবার জন্য আন্তরিক 
আকর্ষণ অনুভব করিত। তাহারা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক 
কাজের মধ্যে অবসর করিয়া একটিবার এই সদাপ্রসন্ন ভক্তের 
হাস্তযস্ন্দর মুখখানি দেখিয়া যাইত। এমন কি তথাকার 
বৃদ্ধ ব্যবহারাজীব প্রভূত বিষয়সম্পস্তির অধিকারী প্যারীলাল 
রায় ও দীনবন্ধু সেন মহাশয় তিন চারি দিন অশ্বিনীকুমারকে 
দেখিতে না পাইলে ছুটিয়! আসিতে, আর কৈফিয়ত 
চাহিতেন_-“কেন এতিন দেখি নাই ?” 


ভক্ত অশবিনীকুমার ৩৩৩ 


কেহ' কেহ মনে করেন-__এই যুগে সাধুভক্তের একান্ত 
অভাব। এখন ঘোর কলি, লোকের মন হইতে ধন্মভাব 
চলিয়া গিয়াছে । বস্ততঃ একথা শ্রদ্ধেয় নহে । অশ্বিনীকুমার 
বলিতেন--“আমার কিন্তু মনে হয় যে জীবনে উচ্চভাব 
দেখাইয়াছেন* এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই 
এখনও পাওয়া যায়। সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে আমি 
তাহা মনে করি না, তবে আমাদিগের তাহাদের চরণদর্শনের 
ইচ্ছার বিশেষ অভাব আছে, স্বীকার করি। সাধুগণ প্রায় 
সর্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন । যিনি তাহাদিগকে দেখিতে 
ইচ্ছা করেন তিনিই দেখিতে পান ।৮ 
_ সাধুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অস্থিনীকুমারের অস্তরে কি প্রবল 
ছিল ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যে সকল সুপ্রসিদ্ধ 
সাধুভক্তের সঙ্গ তিনি লাভ করিয়াছেন তাহাদের কয়েকজনের 
নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । অশ্বিনীকুমার প্রেমের 
অঞ্জন পরিয়া এই বিশ্বসংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন বলিয়ী 
তাহার চক্ষে বহু অখ্যাত ব্যক্তির ভাগবতভাব উজ্জলরূপে 
প্রতিভাত হইত। তিনি তাহার এক প্রতিবেশীর ভাগবত- 
ভাবের যে চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল-_ 

“আমাদের গ্রামে রামকৃঞ্জ নামে এক রজকবিপ্র ছিলেন । 
তিনি তাহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে এক 
কৃষ্ণমুন্তির সেব্! করিতেন। ইহারই সেবা করিতে করিতে 
ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। একদিন পূর্বাহ্ন দশ কি এগার 


ন্ 2. সি 


৩৩৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে বড়ই জশকাল সংকীর্তনের 
ধ্বনি শুনিতে পাইলাম । মনে করিলাম, আজ রামকৃ্চের 
বাড়ী বিশেষ কোন উৎসব আছে। বড়ই কোৌতৃহলাক্রাস্ত 
হইয়া! তাহার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম 
তাহা কখনও ভূলিব না। গিয়া দেখি রামকৃর্জের অল্পবমস্ক 
এক পৌত্রী রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে ম্বত্তিকায় শয়ান, 
তাহাকে ঘিরিয়া এবং রাজরাজেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া 
কতকগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চরবে কীর্তন করিতেছে । 
রামকৃষ্ণের ছুই চক্ষে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি 
এক একবার কীর্তন করিতেছেন, এক একবার মেয়েটিকে 
রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন ও এক একবার 
অনিমেষনয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলি 
হইয়। বলিতেছেন, দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয় এখনই 
নেও, এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্তন 
হইতেছে, এখনত এস্থল বৃন্দাবন, নিতে হয় এই কীর্তন থামিবার 
পুর্বেব নেও, আর না নিতে হয় রেখে যাও । তোমার যেমন 
ইচ্ছা, কিন্তু নিতে হইলে, দোহাই তোমার, এসময়ে নেও, 
বৃন্দাবন থাকিতে থাকিতে নৈও।”৮ মেয়েটি কলেরা রোগাক্রান্ত । 
তাহাকে রাজরাজেশ্বরের সম্মুখে শোয়াইয়া প্রসাদ 
খাঁওয়াইতেছেন এবং রাজরাজেশ্বরের দোহাই দ্িতেছেন দেখিয়া 
আমি অবাক্‌ হইয়া রহিলাম। জত্মনেকক্ষণ , কীর্তনের পরে 
কন্যাটিকে গুহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। অপরাহে রামকৃষ্ণ 
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পাস্সি শাছি শি এ পেস্ট শা পাস তা রশ পা পি সিল লা পি 


আমাদের ॥বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাহার মুখে শুনিলাম, মেয়েটি 
আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।” 

আমরা অন্তেব গুণ দেখিয়া আনন্দিত না হই এমন নহে, 
কিন্তু সাধারণতঃ অন্তটের দোষগুলিই বেশী করিয়া আমাদের 
চক্ষেপিড়ো ভক্ত অশ্বিনীকুমার এমন প্রকৃতির ছিলেন যে, 
তাহার চক্ষে অন্যের দোষ অপেক্ষা গুণই বেশী করিয়া পড়িত। 
অশ্বিনীকুমারের এক ছাত্র ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নকালে 
পরলোকগমন করেন । সেই ছাত্রটির নাম হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী । 
ইহার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে ভাগবতভাব প্রকটিত 
হইয়াছিল অশ্বিনীকুমারের মুখে তাহা শুনিয়া আমর! বিস্মিত 
হইয়াছিলাম। " ধন্মপ্রাণ হেরম্বচন্দ্রের জীবনীর ভূমিকায় 
অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছেন-__“হেরম্বের জীবন ও মৃত্যু আলোচনা 
করিলে মনে হয় তিনি যেন দিব্যধামের যাত্রীদিগকে কি কি 
সম্বল লইয়া চলিতে হইবে, বুল পরিমাণে তাহাই দেখাইতে 
আসিয়াছিলেন। , এই যুবকের জীবনে কোনও ক্ষুদ্র শর, 
ছিল না, বলিতেছি না । কিন্তু তাহার বিনয়মণ্ডিত নিঃসক্কোচ 
তেজ, সরলা সান্দ্রাভক্তি, প্রাণঢালা নরসেবা ও পুঙ্থানুপুঙ্খ 
আত্মপর্্যবেক্ষণ সকলই আমাদের" অন্ুকরণীয় |:***** এমন 
তেজ কোথায় পাই যে তেজ ভগবানকে সন্বোধন করিয়া 
বলিতে পারে--“আমি অপবিত্র, পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত 
কি, জ্বলভ্ত আগুন? আচ্ছা, তুমি আগুনের অপর পার্থ 
ধাড়াইয়া ডাক, আমি ঝাপ দিব। উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র? 


৩৩৩৬ মহাত্সা অশ্িনীকুমার 


ডাক, ডুবিব 1”******এমন ভক্তি কোথায় পাই যে ভক্তি 
শারদীয় জ্যোৎসাসস্ভোগে উচ্ছুসিত হইয়া গাহিল-__ 

হাঁসি হাসি কেবল হাসি, 

যে মুখ থেকে আস্ছে ভাসি, 

তারই তরে প্রাণ উদাসী, 

বার হয়েছি দেখব বলে । 

যে ভক্তি ভগবানকে প্রাণারাম নামে সন্বোধন করিয়া 

বলিল--“তুমি আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়াছ যে তোমাকে 
ছাঁড়িয়া আর থাকিতে পারি না।” হেরম্ব তাহার মত্ত্যলোকস্থ 
অল্পপরিসর জীবনের মধ্যেই “যো বৈ ভূমা তত সুখম্‌ নাল্সে 
স্থখমস্তি” উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্ধারা 
ভাহার এমনি একটি আকর্ষণী শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাহার 
পরিচিত বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই তাহার কথা, 
গান, আচার ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। অনেক বালক ও 
.এুর্ধকের চরিত্রে তাহার “সঙ্গগুণে রং, ধরিয়াছিল! তিনি 
যে মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন তাহা যেন দিব্য সৌরভে 
পুর্ণ করিয়া লইতেন। তাহার জীবনে যেরূপ, মৃত্যুতেও 
তেমনি ভাগবতভাব উদ্ভাসিত হইয়াছিল ! যাহা জীবনে 
অভ্যস্ত হয় তাহাই মৃত্যুতে প্রকাশ পায়। জীবনব্যাপী 
ভক্তিচর্চার ফলে মৃত্যু-স্ত্রণার " মধ্যেও হেরম্বচন্দ্র হরিনাম- 
রসপূরণণ সঙ্গীত রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর 
অব্যবহিত পুর্বে তিনি আমাকে ভগবানের নাম শুনাইতে: 


সিল ৯ পাস সিসি ৪৯০ 


ভক্ত অশ্বিনীকুমার ৩৩৭ 


তা ভিলা উপ তিসিপিসিপাসিী উপ ৯তে সি পোস্ত পিল পিল তি তে তান সি সতী পরস্পর সি এ সী পালন স্পা প্লে সি ৩ 0 স্পরি পিপাসা পে সসপাসিিরি লি সা পম এসসি সি 


অনুরোধ রুরিয়াছিলেন। পরে নিজেই বারংবার ুর্গানাম' 
এবং “৩ তৎসৎ” উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
অস্তিমকালে তাহার প্রাণপক্ষী “সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ” গাহিতে গাহিতে ত্রিদিবাভিযুখে উড্ডীন হইল । 
এমুন্র, "হু কিষজনের ভাগ্যে ঘটে ?” ভক্ত অশ্বিনীকুমার 
তাহার ভক্তিমান্‌ ছাত্রের এই যে ভাগবতভাবের বর্ণনা 
করিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে হৃদয় পুলকিত হয় এবং ইহা! 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে,_-তিনি সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন 
ছিলেন যে-দৃষ্টি সর্বদা এই বিশ্বভৃুবনে পরমেশ্বরের অনস্তলীলা 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । এই দৃষ্টি যাহার থাকে তিনিই 
সীমার মধ্যে অসীমকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে মহতৎকে প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন । 

ভক্তিযোগ-ব্যাখ্যাতা অশ্বিনীকুমার তাহার ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের বালকদের নিকট ভক্তিতত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
তাহার জীবনে বাল্যেই ভাগবতভাব প্রকটিত হইয়াছিল । 
ভক্তি-সাধনের পক্ষে বাল্যকালই তিনি উপযুক্ত সময় মনে 
করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি অস্থসরণ 
করিয়া তিনি বলিতেন--“ভক্তির বীজ বপন করিবে ত হৃদয় 
কোমল থাকিতে থাকিতে কর। বাল্য বয়সে হৃদয় মাটির 
মত কোমল থাকিতে থাকিতে*ভক্তি বীজ বপন করা কর্তব্য, 
পরে সংসারে পুড়িয়া সে,র্াটি ঝামা হইয়া গেলে ঝামায় 
কখন গাছ গজায় না।” ক্ধশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন-_- “বিদ্যা! 

২২ 


৩৩৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


উপার্জন, ধন উপার্জন সমস্তই ভগবানকে লইয়ঃ করিতে 
হইবে। ধন্ম ভিন্ন বিদ্যা অকন্মণ্য, ধন্মে মতি না থাকিলে 
বিদ্যা ও ধন ধূর্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দ্াড়ায়। 
তাহার এই উক্তি তিনি স্বীয় জীবনে কাধ্যের দ্বারা আচরণ 
করিয়া দেখাইয়াছেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনী।৩ ৩ কোন 
ক্ষেত্রে তিনি কাধ্য করিয়াছেন তাহার সেই সমস্ত কাধ্যের 
মূলে ছিল ধন্মবুদ্ধি। এক কথায় বলা যায়, ভগবান্‌কে 
লইয়াই তিনি সমস্ত কাধ্য করিতেন । 

অশ্বিনীকুমারের মুখে যাহারা শ্রীমন্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ 
প্রভৃতি ধন্মগ্রন্থের ভাবরসাত্মক বাক্য ও শ্লোকের ব্যাখ্যান 
শুনিয়াছেন তাহারা জানেন যে, যথার্থ প্রেমিকের মুখে এই 
সকল বাণী কি মধুর ও অর্থযুক্ত হইয়া থাকে । তাহার 
উচ্চারণের বিশুদ্ধতা, কের লালিত্য, ভাবের প্রাচুধ্য শাস্ত্র- 
বাণীর সরসতা শতগুণে বাড়াইয়া দিত। ভক্ত অশ্বিনীকুমার 
দেশী ও বিদেশী ধর্্মশান্্র ও ভক্তরচিত গ্রন্থ পরম আগ্রহ- 
সহকারে চিরজীবন পাঠ করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থের যে অংশ 
বা যে শ্লোক তাহার নিকট সুমধুর বিবেচিত হইত তিনি 
সেই সকল অংশ ও শ্লোক তাহার ছাত্র ও বন্ধুদিগকে পড়িয়া 
শুনাইতেন। যাহাদের সহিত তাহার পত্রব্যবহার ছিল 
তাহার! প্রায় প্রত্যেক পত্রেই "এইরূপ উৎকৃষ্ট বাণী বা শ্লোক 
উপহার পাইতেন। সাধুভক্তদেত্র , ভাবমূলক বাণীসমূহ তিনি 
পাঠ, আলোচনা ও মনন করি।তন। তাহার ভক্তি-পিপাস্থু 


ভক্ত অশ্বিনীকুমার ৩৩৯ 


মন এইঝপে ভাবরাজ্যে বিহাব করিয়া আনন্দ সম্ভোগ 
করিত । 

অশ্বিনীকুমার কোন স্ুনিদ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়! 
আবাধনা করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য 
আগ .পধ” নাই । এই মাত্র বলা যায়, ছোট শিশু যেমন 
মাকে “মা” বলিয়া ডাকে তিনি তেমনি করিয়া পরমেশ্বরের 
নাম করিতেন। মাতৃস্তন্থপানরত শিশুর মত তিনি যেন 
জগজ্জননীর বক্ষ জড়াইয়া নিরস্তব আনন্দমধু পান করিতেন । 
বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিনামে পাগল ছিলেন। তিনি 
নাম জপ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, ভগবানের নাম 
কীর্তন করিতে করিতে তীাহাব হৃদয়ে অসামান্য প্রেমের 
সঞ্চার হইত। তখন তাহার বুক কাপিত, পা টলিত, 
চক্ষে ধারা বহিত, তিনি স্থির হইয়া ঠাড়াইয়া৷ থাকিতে 
পারিতেন না । কীত্তটনসভায় তিনি কখন কখন সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পড়িয়া যাইতেন। 

ভক্ত অশ্বিনীকুমার বলেন, “বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্র 
হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্তন করার ন্যায় 
আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য ' সত্যই তখন 
আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শাস্তি পাওয়া যায়, বিষয়- 
বাসন! অন্ততঃ সেই সমযের/জন্ত তিরোহিত হয়। ক্রমাগত 
নাম কীর্তন করিলে অবশ্যই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ 
হয়।” নামমধুপানে যে স্টল ভাগ্যবান্‌ সাধক মাতিয়! যান 
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4 পিপিপি রসিদ সিল তে স্পা পসিতাস্সিতিশ পাটি পপি পি সখি পা পিপি পাস সিটি পরি এটি এ তে পাস টি শত পি পি পাস পিসি সি এ এ এশিসসি পি তি এর এর 


তাহারা নাম গান করিতে করিতে কখন উচ্চৈঃম্বরে হাস্য করেন, 
কখন ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করেন, কখন বা উন্মাদের 
মত নৃত্য করেন। 

ভাবমূলক গান শুনিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার কি আনন্দ 
সম্ভোগ করিতেন তাহ বাক্যে প্রকাশ করা যাঁয় না। 
সমাগমে তাহার গৃহ নামগুণগানে টল্মল্‌ করিত। তাহার 
গুহে একবার রামনিধি নামক এক অখ্যাত যথার্থ ভক্ত বাউলের 
সমাগম হইয়াছিল । তখন রামনিধির বয়স সত্তর বৎসরের 
অধিক। কিন্তু তাহার দীপ্তিপূর্ণ বৃহৎ চক্ষু, লাবণ্যময় মুখমণ্ডল, 
বলিষ্ঠ বিশাল বপু দেখিয়া যে কোন যুবককে লজ্জায় অধোবদন 
হইতে হইত । এই ভক্ত বাউল তাহার স্বরচিত ভাবসঙ্গীতে 
অশ্বিনীকুমারকে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিরক্ষর 
নমঃশুড্র বাউল গাহিয়াছিলেন__ 


প্রেমের গাছে রসের ঘটি পাতে যে জন! 
(ও তা"য়) নিত্যনতুন বেরয় গো রস খাইলে পর আর ফুরায় না । 


বাউলের রচিত ভাবসঙ্গীত শুনিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার 
পূর্ণানন্দের আন্বাদন করিতে করিতে আনন্দসাগরে ডূবিয়া 
যাইতেন ; তাহার চারিদিকে যেন রসন্বরূপের প্রকাশ হইত। 
যে সকল ভক্তসঙ্গে অশ্বিনীকুমার কীন্তনানন্দে মাতিতেন 
তাহাদের মধ্যে, মহাত্মা বিজয়কষ্চ, গোস্বামী, মহাশয়ের নাম 
বিশেষরূপে উল্লেখ করা যায়। গ্মোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে 


ভক্ত অশ্বিনীরুমার ৩৪১ 


পাস পিল সি. লনা উপ সি ছিপ 


এ শ্রিম্প এটি সীট পাটি সি ট পিসি উপরি সিটি 


বরিশাল সহরে _ যাইতেন। তখন তাহার সঙ্গলালসায় 
যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাহার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। 
এ সময় লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী, 
পরলোকগত হরকান্ত সেন, উপাধ্যায় গিরিশচক্দ্র মজুমদার 
প্রভৃতি ্ঙ্ত ব্যক্তিদের ভবনে বরিশাল সহরের ভক্তমণ্ডলীর 
কর্তনানন্দ চলিত । রাখালবাবুর বাটার যে গৃহে কীর্তন হইত 
উহার নাম ছিল “মুক্তি-মণ্ডুপ” | অশ্বিনীকুমার এইখানে 
ভক্তসঙ্গে মনের আনন্দে কত নৃত্য করিয়াছেন, ভাবাবেশে 
কত দশায় পড়িয়াছেন ! গোরাচাদ দাস, দ্বারকানাথ গুপ্ত, 
গোবিন্দচন্দ্র সেন, কালীমোহন দাস, চন্দ্রনাথ দাস, 
কামিনীকান্ত গুপ্ত, খোসালচন্দ্র রায়, রাজকুমার ঘোষ, 
মনোমোহন চক্রবস্তা, বরদাপ্রসন্ন রায়, মনোরঞ্জন গুহ, 
জগদীশ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সেন, রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী, 
হরকান্ত সেন, দীনবন্ধু সেন, প্রভৃতি ধন্মপিপাস্থ ব্যক্তিদের 
সহিত অশ্বিনীকুমার কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন। ধাহার! 
অশ্বিনীকুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া স্বখান্থুভব করিতেন তাহাদের মধ্যে 
এই সময়ে এইরূপ একটি বাক্য প্রচলিত ছিল-_ 


“খোসাল, ধর আমার চশ.আ জুড়ি, 
আমি একবার দশায় পড়ি |” 


অশ্বিনীকুমার স্বরচিত স নি মাণিক 
তুলবি যদি ডুব" দে প্রে্স্তাগরের জলে !” “প্রেমসিন্ধুনীরে 


৩৪২ মহাত্মা আশ্বনীকুমার 

আজ ডুবিব অতল সলিলে।” ভক্ত অর্বিনীকুমারের 
জীবন ছিল ভগবচ্চরণে নিবেদিত । তিনি তাহার শরীর, বাক্য, 
মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্তদ্বারা যাহা করিতেন সমস্তই প্রেমময় 
দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। প্রেমানন্দেই তিনি অহনিশ 
ডুবিয়া থাঁকিতেন। ভক্তিযোগে এই প্রেমের ,*্" পরিণতি 
বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন--এই প্রেমময় দেবতা__ 


মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং । 
মধুগন্ধি মৃহুশ্মিতমেতদহো 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ 
এই বিভূর শরীর মধুর, মুখখানি মধুর মধুর মধুর, অহো, 
ইহার মুছু হাসিটি মধুগন্ধি, মধুর মধুর মধুর মধুর | 





মশ্বিনীকুমাব 


৩৪৩ প:ঃ 


দশম অধ্যায় 


অন্ভ্ভিম ত্কীনন্ন 


১৯১০ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনীকুমার নির্ববাসনদণ্ড 
হইতে মুক্তিলাভ করেন, ১৯২৩ অবের ৭ই নবেম্বর তাহার 
পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে । তাহার জীবনের এই কিঞ্চিদধিক 
তের বতসরকাল প্রধানতঃ ব্যাধির সহিত সংগ্রাম ও 
দেশপর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছে । 

, স্বদেশীর সময়ে বঙ্গের যে সকল নেতা নির্বাসিত হইয়া- 
ছিলেন_ তাহাদের অনেকেরই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু 
নির্বাসন অশ্বিনীকুমারের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে 
পারে নাই। যে প্রাণের ঠাকুর" তাহার মনের শাস্তি ও 
আত্মার আনন্দ ছিলেন অশ্বিনীকুমার নির্জন কারাকক্ষে 
সেই প্রেমময় ঠাকুরের, সঙ্গস্থখ অনুভব করিতেন, এইজন্য 
নি্জনতার ছুঃখ এই ভক্তিকে কোনদিন অভিভূত করিতে পাত্রে 
নাই। ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে ও ভক্তসখা ভগবানের সঙ্গস্থখে 
তাহার নিব্বাসন সময় আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছিল। কারাগারে 
রচিত সঙ্গীতগুলিই ডরহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। 
নির্ববারনান্তে তিনি «মন (নুস্থবলিষ্ দেহে বরিশালে ফিরিয়। 
আসিয়াছিলেন ' যে, (কেহর্নকেহ তাহাকে তামাসা করিয়। 


৩৪৪ মহাত্সা অশ্বিনীকুমার 


বলিতেন__“একি' আপনার নবযৌবন যেন আবাব ফিরিয়া 
আসিয়াছে ।” 


ক্রভকত্মোহন্ম হিিল্ঞাভ্লজ্ 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া 


অশ্বিনীকুমার অনন্যোপায় হইয়া অনিচ্ছায় তাহার প্রাক 
কলেজটিকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। সরকারের সহিত এই ব্যবস্থা করিবার সময়ে 
অশ্বিনীকুমারকে অতি ক্লেশের সহিত কলেজের অধ্যক্ষ রজনী- 
কান্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দত্র এবং স্কুলের তিনজন শিক্ষককে বিদাষ 
দিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্থরেন্দ্রনাথ সেন 
লিখিয়াছেন__“মাতার মৃত্যুতে অশ্বিনীকুমার অশ্রুদমোচন করেন 
নাই, কিন্তু ইহাদ্িগকে বিদায় করিতে অশ্বিনীকুমার বালকের 
ন্যায় ব্রন্দন করিয়াছিলেন । তাহার 1২০০7) 0১19 এতদিনে 
সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া গেল।” যে বিদ্যালয়টিকে মনের মত 
করিয়া গড়িবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাহার যৌবন ও প্রৌঢ 
বয়সের প্রচুর শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়টি 
এই সময়ে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নৃতন মৃত্তি ধারণ করিল । 


ভ্লীম্ব্প। ল্ব্তাঞ্ছে 
অতঃপর অশ্বিনীকুমার ভীষণ রো'গ আক্রান্ত হইলেন, 
তাহার উদরমধ্যে কিরূপ একটা উৎকট) বেদন! হইয়াছিল । 
চিকিৎসকগণ কোনপ্রকারেই রোগ “মারোগ্য করিতে না পারিয়া 


অস্তিম জীবন ৩৪৫ 


সামি সিসির সিসি পতিসমিি৯পাসি পাস্টিপাসিতস্সি- পিসি পাস পা ৬২ সপ রি শি 








লাশ লাস্ট পি কামিল পা সর সপ সিরা সপ ও সদ পা আপািস্টিশর সি পাস পাস সি আলী ৯ পিসি সিসি 


একরূপ নিরাশ হইয়। পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে ছয় দিন 
ছয় রাত্রি অবস্থা এমন সম্কটাপন্ন হইয়াছিল যে, যে-কোন 
সময়ে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে বলিয়া 
চিকিৎসকেরা নিঃশব্দে পাহারা দিতেছিলেন। অতঃপর ধীরে 
ধীরে রত প্রকোপ প্রশমিত হইল । 

আশ্বিনের মাঝামাঝি তিনি অস্থস্থদেহে বাধু পরিবর্তনের 
জন্য ধানবাদের নিকটবন্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন । আমরা 
স্থানাস্তরে বলিয়াছি, এখানে তীহার অনুরাগী বন্ধু জগদীশ, 
গুণদাচরণ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার সঙ্গে ছিলেন৷ অশ্বিনী- 
কুমার এইখানে তাহার পত্বীকে গ্র্যাণু্রা্ক. রোড. দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন_“ষঘখন রেল জাহাজ প্রভৃতি ছিল না, তখন 
এই- পথ দিয়া কত সাধু মহাত্মা গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মধুরা, 
বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন, তাহাদের কেহ কেহ বা 
দস্থুহস্তে পথিমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, সেই সকল সাধুর 
দেহাবশেষ ও পদরেণু এই পথকে পুণ্যপবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া 
রাখিয়াছে।” প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে যে গৌরব নিহিত 
আছে সকলে উহ1 দেখিতে পায় না। 

বন্ধুবংসল অশ্বিনীকুমার এই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে 
তাহার প্রাণাধিক বন্ধু জগদীশের মাতা কাশীতে কঠিন রোগে 
শয্যাশায়িনী আছেন। 7সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য 
তিনি কাশীতে গমন কর্রিন |; সেখান হইতে বরিশালে প্রত্যাবৃত্ত 
হন। কিন্তু বরি আখিনীকুমারের স্বাস্থ্য আর কিছুতেই 
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ভাল থাকিত ন।। এতদিনে তাহার দেহ সত্যসত্যই 
ব্যাধির মন্দির হইল। স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে এই সময়ে 
তিনি চিত্রকুট যাত্রা করেন। রামসীতার পদরেণুপুত এই 
পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমারের চিত্ত নন্দিত হইয়া 
উঠিল । চিত্রকুট পাহাড়ের উপর অনেক সাধু কুঁশ্.কুরেন। 
সাধুরাই এই ভক্তকে তাহাদের আশ্রমের পারবে একটি কুঠরা। 
বাসার্থ প্রদান করিয়াছিলেন । প্রায় ছইমাসকাল অশ্বিনীকুমার 
এই পুণ্যতীর্ঘে পরমানন্দে বাস করেন । তিনি জিজ্ঞাস্থ ভক্তের 
মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় রামসীতা অবস্থান করিতেন, 
কোথায় ভ্রাতৃবৎসল ভরতের সহিত জটাচীরধারী রামের মিলন 
হইয়াছিল, পুঙ্থানুপুজঙ্থরূপে সেই সকল স্থান দর্শন করিতেন । 

ধনী, বিলাসী, শিক্ষার্থী, ধন্মার্থী নানাশ্রেণীর লোকই. (দেশ 
পধ্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথায় কি জানিবার, দেখিবার 
আছে অনেকেই সে খোজ রাখেন না। ভক্ত অশ্বিনীকুমার 
প্রেমের অঞ্জন পরিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেন বলিয়া তাহার চক্ষে 
সকল স্থানের সকল তথ্য দিব্যমূত্তিতে প্রকাশিত হইত। মনে 
পড়ে আমরা যখন ছাত্র তখন তিনি আল্মোড়। বেড়াইয়া 
অনেকগুলি গান বচন করিয়া বরিশালে ফিরিয়াছিলেন। 
পর্বতে দেবদারুকুঞ্জের শোভা দেখিয়া অশ্বিনীকুমার 
লিখিয়াছিলেন-__ 

“উকি মেরে দেখ রে শেংভা দক্লি কাননে 
রূপের ডালি খুলে কে ব্দছে পন"'মনে |” 


অস্তিম জীবন ৩৪৭ 
ভগবান্‌ এই সংসারে নানা রূপরসের হ্ষ্টি করিয়৷ ভক্তের 
সঙ্গে উহা! সম্ভোগ করেন, দেবদারুকুঞর্জের আশ্চর্য্য সৌন্দধ্য 
দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের উহাই মনে পড়িয়াছিল। তিনি এ 
সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন__ 
“লপের মালা গেঁথে ঠাকুর 
খোঁজেন কোথায় আছেন রাই ।” 
এইরূপ প্রেমদৃষ্টিদ্বারা অশ্বিনীকুমার ভারতের প্রায় সকল 
প্রধান তীর্থ ও সকল নগর দর্শন করিয়াছিলেন । 
দেশ ভ্রমণ করিয়া এই আশ্চধ্য-সুন্দর স্য্টির মধ্যে অরষ্টার 
লীল। প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে এক অতৃপ্ত 
আকাজ্ষা নিরন্তর জাগরিত হইয়া থাকিত। বাহির হইতে 
কোন অজানার বীণা যেন সর্বদ1 তাহাকে ডাকিত, তিনি 
বাহির হইবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন 
এবং যখনই স্থযোগ পাইতেন, তখনই নদ, নদী, সমুদ্র, 
পর্বত ও তীর্থস্থান দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণযাত্রায় বাহির 
হইতেন। পণ্ডিত ৬মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় 
১৮৮৫ ও ৮৬ অব্দে দুইবার অশ্বিনীকুমারের সহিত দেশত্রমণ্রে 
বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বলেন--“এই হছুইবারের দীর্ঘ 
জ্রমণের ভিতরে সর্বদাই, লক্ষ্য করা যাইত, অশ্বিনীকুমারের 
ভ্রমণপিপাসা আর ত না” ১৮৮৫ অবের মে মাসে 
অশ্বিনীকুমার বৈদ্বনার্ট কাণী, এলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর, 
সাহারাণপুর, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, অমৃতসর, 
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লাহোর, রাওলপিণ্ডি, মরীপর্ববত, কাঙ্গ রা, মুরপার, আন্বালা, 
জ্বালামুখী এবং পর বৎসর মধ্যপ্রদেশের বহু স্থান, কাশী, 
এলাহাবাদ, পাঁচমরী, জববলপুর, ভেড়াঘাট প্রভৃতি স্থান 
ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বারে অশ্বিনীকুমারের সহধন্মিণীও 
ভ্রমণযাত্রায় স্বামীর সঙ্গিনী ছিলেন । | 
ক্পেল্কাল্র বভ্ভীজ আাতেতম্শিক্ক সঙ্সিভ্ি 

১৯১৩ অব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির ঢাকা নগরীর 
অধিবেশনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সভাপতির আসন অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন। চিত্রকূট হইতে তিনি ঢাকা নগরে গমন 
করিয়া সভায় যোগদান করেন। তাহার সারগর্ভ উপাদেয় 
বক্তৃতায় তিনি শিক্ষা স্বাস্থ্য, সালসী ও "স্বদেশী সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার সেই-বন্তুতা 
“19 [07157 18001) 13011170 গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত 
হইয়াছে । এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন--(১) লোকশিক্ষা 
দ্বারা আমাদিগকে এমনভাবে জনমতের স্থ্টি করিতে হইবে যে, 
গভর্ণমেন্ট যেন আমাদের কোন দাবীকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের 
দ্রাবী বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পারেন। (২) এই দেশের 
জনমগ্ডলীর সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এমনভাবে উন্নত 
করিতে হইবে যে, গভর্ণমেন্ট যেন জনসাধারণের প্রাথিত কোন 
শাসনসংস্কারের দাবী অগ্রাহা করিতে 'পাহসী না হন। সমগ্র 
পৃথিবী যেন এই কথাই বলিয়া উঠে? "ইহারা যাহ। দাবী 
করিতেছে, ইহারা সব্বতোভাবে উহার*যোঁগ্য 1 
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এযাবৃৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন 
আন্দোলনই জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। 
কংগ্রেস ও কনফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হয়, 
জনসাধারণ এঁ সকলের কোন সংবাদই রাখে না । ইহা আমর 
সকলেই জানি, কিন্তু ইহার কোন প্রতিকারবিধানে আমরা 
এতদিন একান্ত উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। উপযুক্ত ব্যক্তির 
নেতৃত্বাধীনে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরিত হইতে পারে। 

অশ্বিনীকুমার তখনকার অবিষৃষ্ত খানাতল্লাসীর নিন্দা 
করিয়া বলিয়াছেন-__-একটিমাত্র পুলিশের রিপোর্টের উপর 
নির্ভর করিয়া কোন ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাস করা 
উচিত নয়। এইরূপ খানাতল্লাস করিবার পুর্বে গভর্ণমেণ্ট 
যেন অগত্যা এ বিষয়ে একজন প্রবীণ ভারতীয় ডেপুটী- 
ম্যাজিষ্টেটের অভিমত গ্রহণ করেন । কিন্তু যাহারা স্বদেশের 
যথার্থ হিতাকাজ্্ষী তাহাদের প্রত্যেকেরই নরহস্তা দন্থ্যদিগকে 
দগ্ডদান .করিবার, জন্য গভণমেন্টকে যথাসম্ভব সহায়তা করা 
কর্তব্য । এ বিষয়ে লোকসাধারণের মনে বোধের সঞ্চার 
করা আবশ্যব.। এই প্রসঙ্গে ভীম্ম যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহা সকলের স্মরণ রাখ! উচিত ॥ 

ধন্ম অধন্মকর্তৃক শেল/বদ্ধ হইয়া সমাজের সমীপে সুবিচার 
পাইবার জন্য উপস্থিত ঝ্ুৃহিয়াছেন ৷ সমাজ যদি ইহার প্রতিকার 
না করেন, তাহ হইলে! অদ্ধেক পাপের জন্য সমাজপতি দায়ী 
হইবেন ; যাহারা পাপকারীকে নিন্দা করেন না, 
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স্পিিপিি ক কেসিসি অশান্টিতী ৯ পি পাস্পিপাস্টিপীস্সিত িস্িপাস্টিশি পাস সিপাস্পশিিশপাখিলী পিরিতি পি পিপি সি পি পাাসদিশস লতি সপ পসরা পি শি এসি 


চতুর্থাংশ পাপ তাহাদের হইবে, পাপী কেবল অবশিষ্ট চারি- 
ভাগের এক ভাগের ফল ভোগ করিবে । কিন্ত বিচারে পাপী 
যদি দণ্ডিত ও নিন্দিত হয়, তবে সমস্ত পাপের জন্য সে-ই 
তখন দায়ী হইবে । 

গ্রামের লোক চোর-ডাকাতের সন্ধান জাঁনিলেও পুলিশের 
প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া, উহাদের নামধাম তাহা- 
দিগকে জানায় না । ভয় এই যে, পাছে পুলিশ তাহাদিগকেও 
এ মামলায় জড়িত করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসীরা নিরস্ত্র 
তাহাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, এইজন্য পুলিশের 
কাছে চোর-ডাকাতের নাম বলিতে তাহাদের সাহস হয় না, 
পাছে চোর-ডাকাতের! ক্রুদ্ধ হইয়। তাহাদেরই সর্বনাশ করে ! 

এই বক্তৃতামধ্যে অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন-_মহারাষ্ট্র দেশের 
পয়সাভাগ্তার, অতি চমৎকার কাধ্য সাধন করিয়াছে । 
বঙ্গদেশে কেন এরূপ ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে না, তাহ! আমি 
বুঝিতেছি না। এইরূপ ভাগ্ডারের সংশ্রবে, প্রত্যেক জিলার 
সদরে একটি সমিতি স্থাপিত হউক। সমিতি রেজিম্তীকৃত 
ইইবে। সমিতির একদল পরিচালক থাকিবেন। তাহাদের 
মতান্থসারে এইরূপ ভাগ্ডারের অর্থ নানাপ্রকার লোকহিতকর 
কাধ্যে ব্যয়িত হইবে। সমস্ত জিল্ধয় সমিতিগুলি ঠিক এক 
প্রকারের হইবে এমন বিধান না হত্য়াই ভাল। প্রত্যেক 
জিলায় তথাকার প্রয়োজন অনুসারে সমিতি নৃতন নূতন রকমের 
হইতে পারিবে । প্রত্যেক সমিতি গ্রামে গ্রামে শাখাসমিতভি 
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স্থাপন করিয়া কার্য করিবেন। প্রাদেশিক সমিতির অধি- 
বেশনে প্রত্যেক জিলাসমিতির রিপোর্ট পঠিত হইবে |” 

উক্তরূপে সমগ্র প্রদেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য অশ্বিনী- 
কুমার তাহার বক্তৃতায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

তলা ও ৫দকম্পত্রন্মঞ। 

ভগ্নদেহ অশ্বিনীকুমার প্রাদেশিক সমিতির কার্য সমাপ্ত 
করিয়া বরিশালে আগমন করেন । ইহার পরে আশ্বিন মাসে 
বায়ু পরিবর্তনের জন্য জববলপুরের নিকটবন্তাী সিওনিতে গমন 
করেন । পথিমধ্যে তিনি পত্বীর সহিত নন্মদার জলপ্রপাত 
দর্শন ও তথায় আন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । প্প্রায় 
পাঁচ মাসকাল তথায় বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিয়া পত্বীর সহিত 
ভ্রমণযাত্রা় বাহির হইলেন । বৌদ্ধশিল্পের শ্রেষ্ঠ গীঠস্থান, 
প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সাধুদের নির্বাণসাধনার শোভন-ক্ষেত্র 
অজন্তা দেখিবার নিমিত্ত অশ্বিনীকুমার জলগাও ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে গো-যানে ত্রিশ ক্রোশ 
পথ অতিক্রম করিয়া অজস্তায় আগমন করেন। অজস্তা গুহা 
হায়দরাবাদের১নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত । অর্ধচন্দ্রাকৃতি পর্বতে 
উনত্রিশটি গুহা! দেখিতে হইয়াছে? এই গুহাগুলিতে এমন 
আশ্চর্য কারুকাধ্যময় চিত্র রহিয়াছে যে, কোন ভাবরসজ্ঞ 
ব্যক্তি এখানে গমন (রিলে তাহার মনে এই ভাবের উদয় 
হয় যে, তিনি যেন এক, স্বপ্নময় লোকে উপস্থিত হইয়াছেন । 
ভাবুক অশ্বিনীকুমার' এখানে গুহায় গুহায় মনের আবেগে 
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নত সরি ই 


সি সিটি উরি সর বি "সি উরি উস 








নিখুত ছবি এবং ভগবান্‌ বুদ্ধের গৃহত্যাগ ও মারবিজয় প্রভৃতি 
চিত্র দর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । অজস্ত 
ভ্রমণের পরে নাসিকে গমন করিয়া! অশ্বিনীকুমার এক পত্রে 
এই গ্রস্থকারকে অজজ্ত! গুহার ভিখারীবেশধারী ভগবান্‌ বুদ্ধের 
সম্মুখে সপুক্র জননীর খোদিত মৃত্তির কথা লিখিয়াছিলেন । 
জননীর বদনমণ্ডলে আত্মনিবেদন, পুজের মুখে অসামান্য 
সরলতা এবং ভগবান্‌ বুদ্ধের মুখে যে অনস্ত করুণা প্রকটিত 
হইয়াছে খোদিত মুত্তির এই অপূর্ববভাবরাজি অশ্বিনীকুমারের 
ভাবপ্রবণ চিত্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। 

অজজ্তায় যাতায়াতে অশ্বিনীকুমারের তিন দিন 
লাগিয়াছিল। জলরগগাও ষ্টেশনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! তিনি সন্ত্রীক 
নাসিকে আগমন করেন। এখানে পুণ্য-সলিল। গোদাবরী, 
নদীতে স্গান করিয়া অশ্থিনীকুমার পরম গ্রীতিলাভ করিতেন । 
নাসিকে বেদ ও অপর বিবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠে তিনি এমন বিভোর 
হইয়া থাকিতেন যে, অনেক সময়ে জানাহারের কথাও মনে 
থাকিত না। এই ভাবে আট মাসকাল লাসিকে তিনি 
অধ্যয়নস্থখে অতিবাহিত করিয়াছেন । 

নাসিক হইতে অশ্থিনীকুমার চাক্সিদিনের নিমিত্ত বোস্বাই 
নগরে গমন করেন। সেখানে তাহার পত্ীকে লইয়া এলিফেন্টা 
গুহার শিল্পশোভা দর্শন করেন। এই; সময়ে গোপালটাদ ও 
মাঞ্চুভাই নামক ছই সহোদর ভক্তের মত অশ্বিনীকুমারের 
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সেবা করিতেন। তাহার যখন যেখানে যাইবার ইচ্ছা! হইত 
উহারা তখনই তাহাদের মোটরে করিয়া অশ্বিনীকুমারকে 
সেইখানে লইয়া যাইতেন । 

এখান হইতে তিনি পরলোকগত মহামতি তিলককে 
দেখিবার জন্য পুণানগরে গমন করেন। সেখানে তিলক 
নহারাজ, গোখ লে ও কেল্কারের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার 
হইয়াছিল । 

পুণা হইতে বোম্বাই নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সমুদ্র- 
পথে প্রভাসে যাত্রা করেন। প্রভাস হিন্দুদের অন্যতম পুণ্য- 
তীর্থ। মহাবীর অজ্ঞন এখানে যছুবংশীয়দের শ্রাদ্ধ-তর্পণ 
করিয়াছিলেন । * অশ্বিনীকুমারও এই তীর্ক্ষেত্রে তাহার 
পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পন্ন করিলেন। প্রভাস হইতে 
অশ্বিনীকুমার জুনাগড়ে আগমন করেন। এখানে রৈবতক 
( আধুনিক গীর্ণার ) পর্বত। এইস্থানে অঙ্গন সুভদ্রাকে হরণ 
করিয়াছিলেন । তাহাদের স্মৃতি এই পর্ববতটিকে হিন্দুদের 
নিকট তীর্থ করিয়৷ রাখিয়াছে। 

রৈবতকে স্ক্ুই দিন ছুই রাত্রি বাস করিয়া অশ্বিনীকুমার” 
প্রভাসে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখান হইতে সমুদ্রপথে ছ্বারকায় 
গমন করেন। দ্বারক। ও ৫বট্‌ (দ্বীপ ) দ্বারকায় তিনি দশ দিন 
বাস করেন। দ্বীপমধ্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যম্থৃতি এই 
স্থানকে মহাতীর্ঘে পরিণত' করিয়াছে । এখানে বিষুভক্তি- 

২৩ 
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পা পা রী এত তাস তি পি লা 


পরায়ণা মীরাবার্ঈএর মন্দির আছে। কথিত আছে, এখানে 
মীরাবাঈ তাহার ধ্যেয় দেবত। গিরিধারীলালের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছেন। মন্দিরে এখনও প্রত্যহ ভক্তিমতী মীরাবাঈ-রচিত 
সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাক্ষেত্রে 
উক্ত ভক্তিমতী নারীর অস্তর্ধানম্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । 

দ্বারকা হইতে সমুদ্রপথে করাচী আমিবার সময়ে পথিমধ্যে 
পোরবন্দর। উহাই কৃষ্ণসখা মহাভক্ত নুদামের পুরী । 
অন্ুস্থতাপ্রযুক্ত অশ্বিনীকূমার এখানে অবতরণ করেন নাই। 
করাচীতে আসিয়া তিনি এক ধন্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সিন্ধুনদ দর্শনের জন্য তিনি হাইদরাবাদের অদূরবন্তী কট্রী 
ষ্টেশনে গমন করেন। তখন প্রেগের প্রকেশপে হাইদরাবাদ 
প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল, এইজন্য সেখানে তাহাকে নামিতে 
দেওয়া হয় নাই। কট্‌্রীতে নামিয়া তিনি সিন্ধুনদের 
পুণ্যসলিলে সান করিয়া বিমল স্থখলাভ করিলেন । 

অতঃপর অশ্বিনীকুমার জয়সিংহের পুরী জয়পুরে আগমন 
করিয়া তথাকার সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখিলেন। নগর হইতে 
'ছয় মাইল দূরে যশোরেশ্বরীর মন্দির রহিয়াছে!” অশ্বিনীকুমার 
তাহার পত্বীকে সেখানে লইয়! যান নাই । বাঙ্গালীরা তাহাদের 
দেবীকে ত্বস্থানে রক্ষা করিতে পারেন নাই, জয়পুরের 
যশোরেশ্বরীর মন্দিরের সহিত বাঙ্গালীর পরাভবকলঙ্কের 


এই স্মৃতি রহিয়াছে । 
জয়পুর হইতে অশ্বিনীকমার মথরা 'নগরে আগমন করিয়া! 
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তথাকার ,ধন্মশালায় সাত দিন অবস্থান ক করেন ।  মথুরায় এক 
চিত্রশালিকায় ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত প্রাচীনকালের নানাদ্রব্য রক্ষা 
করা হইয়াছে । অশ্বিনীকুমার শ্রদ্ধাসহকারে এ সকল দর্শনীয় 
বস্ত দেখিয়াছিলেন। মথুরায় থাকিয়াই তিনি রাধাকুণ্ড ও 
গোকুল দর্শন রুরিয়াছিলেন। বুন্দাবনের আধুনিক ও 
প্রাচীন মন্দির এবং অপর যাবতীয় কীত্তিরাজি সন্দর্শনের 
জন্যা অশ্বিনীকুমার এই প্রসিদ্ধ তীর্থে ছয় দিন অবস্থান 
করিয়াছিলেন। এখানে যমুনায় স্নান করা তাহার প্রাত্যহিক 
আনন্দের ব্যাপার ছিল। 

বৃন্দাবন হইতে অশ্বিনীকুমার আগ্রায় আগমন করিয়া তথায় 
ছুই দিন অবস্থান করেন। তিনি তাহার পত্বীকে সম্রাট 
সাহজাহানের মহিষী মমতাজের স্মৃতিসৌধ বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল 
ও অপর দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখাইয়া মুসলমান গৌরবের সমাধি- 
ভূমি দিল্লীনগরে গমন করেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লীনগরে 
হিন্দু ও মুসলমানদের বহু কীন্তিচিহ্ন অদ্যাপি দেখা যাইয়া 
থাকে। এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে অশ্বিনীকুমারের 
পাচ দিন লক্্ীয়াছিল। এখান হইতে তিনি হিন্দুদের 
পরমতীর্ঘ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণ 
করিলেন। এই ধন্মক্ষেম্্ কুরুক্ষেত্র কুরুপাগ্বের যুদ্ধস্মতি 
বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্টু-জনসাধারণের নিকট পুণ্যতীর্ঘ হইয়া 
রহিয়াছে । ইহার অদূরে থানেশ্বর হিন্দুদের সপ্ত পুণ্যনদীর 
অন্ততম সরত্ব্তী এখন বিশুদ্ধ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া বিরাজ 


৯ পাস তে স্পস্ট সি স্িতি পান্টি পোনা িস্মিসিসপসরি 


৩৫৬ মহা অশ্বিনীকুষার 


লি তি সপ পট তাস্ছিতি সি পতিতা 


করিতেছে । এখানে এখন আর অবগাহন স্বান করিবার সাধ্য 
নাই, বালু খুড়িয়া অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় জল দিয় 
অশ্বিনীকুমার শুচিত্ব লাভ করিলেন। অতঃপর দিল্লী হইতে 
কাশী ও কলিকাতা হইয়! তিনি বরিশালে প্রত্যাগমন করেন । 

এই জময়ে অশ্বিনীকুমার মহাভারত ও. বৌদ্ধধন্মগ্রস্থ পাঠ 
করিয়া বৌদ্ধতীর্ঘ রাজগৃহের সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। 
ভগবান্‌ বুদ্ধ কোন্‌ পাহাড়ে, কোন্‌ বনে, কোন্‌ উপবনে, 
কোন্‌ জনপদে অবস্থান ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ হইতে লিখিয়া লইয়া অশ্বিনীকুমার 
দুইবার রাজগীরে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমবারে তিনি 
এক সদাশয় মুসলমান দারগার বাড়ীতে সতর দিন, দ্বিতীয়বারে 
তথাকার ডাকবাঙ্গলায় আঠাশ দিন অবস্থান . করেন। 
অশ্বিনীকুমার সৌখীন ভ্রমণকারী ছিলেন না, তিনি তাহার 
পঠিত ও লিখিত তথ্যের সহিত মিলাইয়া মহাসাধকের 
পদরেণুপুত স্থানগুলি দেখিবার জন্য উন্মন্তবৎ বনে জঙ্গলে, 
পাহাড়ে পর্ববতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 

রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি- সুদীর্ঘ কাল 


বরিশালে ছিলেন। 
স্পিল্ষা। ও ল্বাস্থ্যন্বিঞ্বাল্িন্পী সঙ্িভ্ভি 


কম্মী অশ্বিনীকুমারের পক্ষে নিষ্বম্নী বসিয়া থাকা অসম্ুব 
ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বরিশালজিলাবাসীর সেবার জন্য 


অস্তিম জীবন ৩৫৭ 


ছা সিরা স্পট পাছি ্পাস্টিতা সিকি তা সি স্পতিসিি পতিস্পিরাস্পিপিস্পিতিসিশিসিলা সপ সাত সক ্ি সপাস্সিলিা পপর অসি সস লোপ এল শরির সি তা পি আলা জি এ সতত শিস লাখ 


“শিক্ষা ও ও ও স্থাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি” স্থাপন ঝরেন। তিনি এই 
সমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। এই সমিতির ব্যয় 
নির্ব্বাহার্থ অশ্বিনীকুমার তাহার মাতার নামে বাধষিক 
তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। এই সমিতির প্রচেষ্টায় 
গ্রামে গ্রামে পাঠশাল। স্থাপিত হইয়া থাকে । সমিতির 
প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া লোকসাধারণকে শিক্ষা 
ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। এই সমিতির জন্য 
অশ্বিনীকুমার তাহার ভগ্ন দেহ লইয়া অনেক পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন । স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তাহাকে অনেক জময়ে 
বরিশাল হইতে বহুদূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইত। 
সুতরাং সমিতিত্ব কাধ্যনির্বাহের জন্য তাহাকে শ্রদ্ধাশীল 
যুবক কম্মীদের উপর নির্ভর করিতে হইত। 

এই সমিতির সংশ্রবে তিনি ১৩২৪, ১১ই ভান্র, কাশীধামের 
রাণামহল হইতে ব্রজমোহন কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক 
শীধুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবন্তী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন-_ 

তোমার দিকে না তাকাইয়া, বাবা, কাহার দিকে 
তাকাইব ? স্ব্াস্তবিকই তোমাকে ভরসা করিয়া আছি* 
খাটিতেছ, আরও খাটিতে হইবে । “শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী'র 
জন্য তুমি প্রাণপণ না খািলে হইবে না। বরিশাল হইতে 
কেবল নিরাশার ধ্বনি আসিতেছে । অমন জিনিষ মাটি 
হইতে দিও না। ভেগাইর প্রাপ্য সকল টাকা কি দেওয়! 
হইয়াছে? তোমার বাড়ী বাড়ী যাইয়া টাকা আদায় করিতে 


৩৫৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমাঁর 


হইবে । চাদার হার কমাইয়া ১২২ টাকা করিয়া, চাদা- 
দাতার সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়া সুবিধা হইলে তাহা! কর, আমার 
আপত্তি নাই। কিন্তু জকাইয়া তোলো । ললিত তার 
মজুরিতে নেহাৎ ব্যস্ত, সময় পায় না। বাবা, তোমাকেই 
বিশেষভাবে লাগিতে হইবে। বুড়া যেন, কাদিতে কাদিতে 
না মরে, এদিকে দৃষ্টি রাখিও। আর কি লিখিব? কর্ত! 
তোমাদের বল ও স্ফৃত্তি দিন। 


শুভান্ুধ্যায়ী 
শ্রীঅঃ 
১৩২৪, ৬ই আশ্বিন, কাশীধাম হইতে আর এক পত্ত্রে 
তিনি লিখিয়াছিলেন 2-_ 
রমেশ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে “শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্যবিধায়িনী”র কাধ্যে মন দিয়াছ, তাহাতে বড়ই প্রীত 
হইয়াছি। তুমি চেষ্টা করিলে যথেষ্ট চাদা সংগ্রহ করিতে 
পারিবে । তোমার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। কত 
ভুলিতে পারিয়াছ জানাইবে। ললিত এক দা পত্র লিখিয়া- 
ছেন। শরীরটা আজকাল বেজায় মন্দ বলিয়া উত্তর লিখিতে 
ইচ্ছা হয় না। আশাকরি, শীঘ্রই লিখিব। যাহা ভাল বোধ 
কর তোমরাই করিবে । বাবাজী, অমন ভাল কাজ আর নাই । 
আমার টাকা জান্ুয়ারীর মাঝামাঝি পাইবে। ও টাকাটা 
পুকুরাদির সাহায্যের জন্য রাখাই ভাল মনে হয়। 


অস্তিম জীবন ৩৫৯ 


এবার পৃজায় কোন্দিকে যাইবে 2 গ্রামে গ্রামে 
“শিক্ষা ৬ স্বাস্থ্যবিধায়িনী'র জন্য ঘুরিলে ভাল হয় না? 
ইহাতে তোমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আসিবে। 
ললিতেরও বাহির হওয়া উচিত। 

আছ তভাল? অপর অধ্যাপকবন্ধুগণ ভাল আছেন ত? 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীঅঃ 


ললাম্পীপ্রানে আন্থিলীকুস্মাল্ 


ভগ্রন্বাস্থ্য অশ্ষিনীকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত প্রায় 
দ্ুইবৎসরকাল কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে 
রাণামহলে একখানি বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। নদীর 
জল যখন বাড়িত, তখন বাটার নিম্নভাগ জলে ডুবিয়া 
যাইত। অশ্বিনীকুমার নিজের ঘরে বসিয়াই গঙ্গার পবিত্র 
শোভা দেখিয়া মোহিত হইতেন। গঙ্গায় কত কত মৃত 
দেহ ভাসিয়া যাইত । তরঙ্গের তালে তালে মৃতদেহগুলি 
যখন হেলিয়ু ছলিয়া ভাসিয়া যাইত, তখন প্রেমিক অশ্বিন 
কুমার নাচিতে নাচিতে সহধর্মিণীকে বলিতেন, “আমি 
মরিলে আমাকেও এমন করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিও, 
আমিও ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া 
যাইব” একদা শীতকালের প্রভাত সময়ে অশ্বিনীকুমার 
রৌদ্রে বসিয়া * ধর্মগ্রন্থ 'পাঠ করিতেছিলেন ; তখন সহসা 


৩৬৯ মহাত্সা অশ্থিনীকুমার 


লা রি তা ক পি তরী পস্িলরী পি শা পটিতাছিতাটিত পি তা 


“জয় সীতারাম” 'ধ্বনি গঙ্গাগ্ড অলোডিত করিয়া তুলিল। 
একদল হিন্দুস্থানী নৌকায় “জয় সীতারাম” কীর্তন করিতে 
করিতে গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিতেছিল। অশ্বিনীকুমারের সহধন্মিণী 
এই দৃশ্য দেখিয়া! স্বামীকে বলিলেন,__“€দখ, দেখ, গঙ্গায় কি 
কাণ্ড হইতেছে!” অশ্বিনীকুমার জানালার পার্থে যাইয়। 
এই মহোতসবে যোগদান ' করিলেন। হিন্দুস্থানীদের 
প্রাণমাতানো “জয় সীতারাম” কীর্তন শুনিতে শুনিতে 
অশ্বিনীকুমার নিশ্চল নিষ্পন্দ হইলেন, ভাবাবেশে তাহার ছুই 
চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল । 


হহাাভ্ভাল্রত্ভেক্স স্যুলী 


কাশীধামে অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমার বেদ ও 
মহাভারত বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি মহা 
ভারতের একখানি চমতকার সুচী প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
মহাভারতে রাজনীতি, ধন্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি 
নানাবিষয়ক বহু শ্লোক রহিয়াছে । কোন্‌ অধ্যায়ের কত- 
স্ঃখ্যক শ্লোকে কোন্‌ বিষয়ের কি কথ রহিয়াছেম্ম শ্রিনীকুমার 
অধ্যবসায়সহকারে সেই সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
ধাহারা বিশেষ কোন বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহারা 
সেই সূচীপত্র হইতে অনায়াসে কোথায় কোথায় তাহাদের 
জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে, তাহ! জানিতে পারিবেন, এই 
ছিল প্রধান উদ্দেশ । অশ্বিনীকুমার একখান! খাতায় পেন্সিল 
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দবাবা এই সমস্ত লিখিয়াছিলেন। ,পেন্সিলের লেখা 
অল্পদিন পরে অস্পষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া তিনি তাহার 
বিশ্বস্ত সেবক গণেশকে উহার উপর কালীর দাগ দিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ ছই এক পৃষ্ঠা কালীর দ্বার 
লিখিয়াছিল। পরে এক যুবক স্বেচ্ছায় উহা স্পষ্ট করিয়! 
লিখিয়া দিবার জন্য লইয়া যান। যুবকটি সন্্যাসী 
হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার তাহার জীবদ্দশায় এবং তাহার 
সহধন্মিণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বহু চেষ্টা করিয়াও এ খাতাখানি 
উদ্ধাব করিতে পারেন নাই । 

কাশী অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাতীর্থ বলিয়া 
ুবিখ্যাত। গ্রই নগরই যাবতীয় ধন্মান্দোলনের মহাকেন্দ্র 
ছিল। কাশী ও উহার উপকণ্ঠে বহু স্থান ভগবান্‌ বুদ্ধ, 
শঙ্কর, কবীর, তুলসীদাস, ত্রেলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি 
সাধু মহাত্বাদের জাধনার স্থতির সহিত বিজড়িত হইয়া 
রহিয়াছে । যথার্থ জিজ্ঞাস্থ ভক্তের মত অশ্বিনীকুমার 
খু'ঁজিয়া খুঁজিয়! এ সকল স্থান দেখিতেন। নগর হইতে দূরে 
দুর্গম অরথ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি মহাত্মা কবীত্রের 
জন্মস্থান দেখিয়াছিলেন। কোথায়, কোন্‌ ভক্ত বাস করিতেন, 
সাধনা করিতেন তাহা জানিবার জন্য অশ্বিনীকুমারের 
অসামান্য উৎসাহ ছিল এবং উহার জন্য তিনি ভগ্নদেহেও সকল 
প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কাশীধামের এক 
বৃদ্ধা অশ্বিনীকুমারের এঁই উৎসাহ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া বিস্মিত 
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হইয়া বলিয়াছিলেন__ “বাবা, এখানে কত লোক আসে, 
কিন্তু তুমি যেমন খুজে খুজে তন্ন তন্ন ক'রে সব' দেখতে, 
সব জান্তে চাও, এমন আর দ্বিতীয় লোক তো আমার 
চোখে পড়েনি ।” 

কাশীধামবাসিনী উক্ত বৃদ্ধার উক্তির যাথার্থ্যে আমাদের 
মনে কোন সন্দেহ নাই। বস্ততঃই অশ্বিনীকুমারের 
তুল্য অন্ুসন্ধিৎস্থ ভ্রমণকারী ছুল্লভ। দেশ-ভ্রমণের জন্য 
কোন ক্লেশ ন্শীকারে তিনি কুষ্টিত হইতেন না। যৌবন ও 
বাদ্ধক্যে তিনি যতবার জাতীয় মহাঁসমিতির অধিবেশনে 
যোগদান করিতে যাইতেন, ততবারই তিনি সেখান হইতে 
সেই সেই অঞ্চলের সকল তীর্থ ও দর্শনীয়' দৃশ্য দেখিতে 
গিয়াছেন। মাদ্রাজ কংগ্রেষে যোগদান করিয়া তিনি 
একবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন এ 
অঞ্চলে রেলপথ স্থাপিত হয় নাই । সুতরাং অশ্বিনীকুমারকে 
কখন গো-শকটে কখন পদত্রজে যাইতে হইয়াছে। 
একদিন রাত্রিকালে এক গো-যানবাহক গাড়ী হইতে বলদ 
ছুটি খুলিয়া লইয়া বলিল, আমি এই ছুইটিরে বদ্‌লাইয়৷ 
অন্য দুইটি লইয়া আসি। ঘণ্টার পর ঘন্টা “চলিয়া গেল, 
সে লোক আর ফিরিল না। তখন্ন সেই অরণ্যময় নিজ্জন 
স্থানে রাত্রিবাস অসম্ভব বিবেচিত -হইল। অশ্বিনীকুমার 
অনন্যোপায় হইয়া সঙ্গের সমস্ত দ্রব্যের কিয়দংশ স্বয়ং ক্বন্ধে 
করিলেন, বাকী তাহার ভূত্য কুঞ্জ 'লইল। ' এমন করিয়া 
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জলকর্দমময় পথ অতিক্রমপূর্বক এক বাীতে গমন করিয়! 
একখানি  চালাঘরে অনাহারে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। 
অশ্বিনীকুমাৰ এইরূপ পথ চলিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যখন চিদম্বরমের 
মন্দির দেখিতে , গিয়াছিলেন তখন পাণ্ডা তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া প্রকাণ্ড মন্দিবের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মৃত্তি 
দেখাইতে লাগিল; তিনিও তাহার সঙ্গে এ সকল মৃত্তির 
শিল্পনৈপুণ্য দেখিতেছিলেন। দেখা শেষ হইলে তিনি 
বলিলেন_-ইহা ত দেখিলাম, কিন্তু চিদম্বরম্‌ কোথায় £ 
পাণ্ডা উত্তর করিল-_ “এই ত চিদম্বরম্। তিনি বলিলেন-__ 
'্ুখনই না ।”* প্রধান পাণ্ডা এই বাগবিতণ্ডা শুনিয়া 
আসিয়া বলিলেন, ক্যা, চিদম্বরম দেখোগে ? আও ।, 
মন্দিরের প্রাচীরের গানত্রে একস্থানে একটি পর্দা ছিল, 
প্রধান পাণ্ডা তাহ! সরাইয়া দিলেন, তাহার আড়ালে যে 
দরজা ছিল, তাহ। খুলিয়া দিলেন, দরজার পশ্চাতে একটি 
ছোট প্রকোষ্ঠ__তাহার দেওয়ালে কালী মাখান, উপরে 
ছাদ নাই, »মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছে, সেই দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বজিলেন__এহি চিদম্বরম্। আভি 
দেখা হো? তিনি বলিলেন__-“দেখ। হু" ।» 
তনল্রোন্দ্রাইল্ল সনভ্ঞা 

অশ্বিনীকুমার যখন কাশীধামে ছিলেন তখন কলিকাতা 

হইতে ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় 


৩৬৪ মহাত্মা অঙ্বিনীকুমা 
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তার ও দীর্ঘ পক্জ্ধারা অশ্বিনীকুমারকে বোশ্বাই নগরে 
নিখিলভারতের রাজনীতিজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণাসভায় 
আহ্বান করেন। অশ্বিনীকূমার তখন অন্থুস্থ, এইজন্য 
তাহার সহধন্মিণী তাহাকে বোম্বাই গমনে বারংবার নিষেধ 
করিলেন, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলেও অশ্বিনীকৃমার দেশের 
আহ্বান অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি 
বোল্বাই যাত্রা করিলেন। সেখানে তাহাকে কোন কোন 
দিন রাত্রি দেড় ঘটিকা পধ্যস্ত পরামর্শসভায় থাকিতে 
হইত। তখন রাত্রে ঘুম হইত না, আহারেও রুচি 
ছিল ন!। 


তল্রজ্শুজে সহস্র 

বোম্বাই হইতে অশ্বিনীকুমার ট্রেণের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাড়ীতে কাশী আসিতেছিলেন। গাড়ীখানিতে তিনজন 
যাত্রী ছিলেন। গাড়ীখানি এঞ্জিনের ঠিক পিছনে ছিল। 
এলাহাবাদে যখন গাড়ীগুলি খুলিয়। পুনরায় সাজান হইয়াছিল 
তখন অশ্বিনীকুমারের গাড়ী পিছনের দিকে গর্ভের গাড়ীর 
কাছে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। এই ট্ররেণ যখন রাত্রিকালে 
এলাহাবাদ ছাড়াইয়া কিয়দ্বরে গমন করে তখন অন্য এক 
ট্রেণের সহিত সংঘ হওয়ায় এই ট্রেণের ইঞ্জিন ও সম্মুখস্থ 
কয়েকখানি বগি গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। সেই 
সংঘর্ষে ব্থ লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার যে 
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গদির উপর শুইয়াছিলেন উহ] স্থানাস্তরিত্ হইয়াছিল কিন্তু 
তিনি কোনরূপ আঘাত পান নাই, তাহার গাড়ীর অন্য 
ছই জন যাত্রী সামান্তরূপে আহত হইয়াছিলেন। এই 
ঘটনায় ভগবৎ প্রসাদে অশ্বিনীকুমার সম্ভাবিত অপমৃত্যুর হস্ত 
হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। 


কাশীধামে এই দীর্ঘ ছুই বৎসর অবস্থানের 
মধ্যে অশ্বিনীকূমার একবার গ্রীষ্মকালে তিনমাসের জন্য 
হরিদ্বারে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি 
স্বয়ংজ্যোতিঃ মহারাজ নামক এক সাধুকে বারংবার দেখিতে 
যাইতেন। এখানে পঞ্জাবের জনসাধারণের ব্যয়ে সাধুদের 
জন্য কতকগুলি গৃহ নিশ্মিত হইয়াছে । ম্যালেরিয়ার সময়ে 
সাধুরা এখানে আনিয়া বাস করেন । স্বয়ংজ্যোতিঃ মহারাজ 
এই সাধুনিবাসের একটি ঘরে থাকিতেন। তিনি ব্বল্পভাষী। 
আগন্তকদের সহিত প্রায়ই কোন কথা বলেন ন1। 
সৌম্যমৃত্তি ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া সাধুর হাদয়ে 
প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন*+৮ আপ. কো সাথ য্যায়সা মহববতি লাগ. গিগ্না 
য্যায়সা কভি নেহি ভায়া” 


ছুইবৎসর কাশীবাসের পরে অশ্বিনীকুমার বরিশালে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায় তিন বৎসর কাল বরিশালে ছিলেন। 
ইহার কিছু পুর্ব হইতে” তাহার অনুরাগী সেবক গণেশ এবং 


৩৬৬ মহাত্া অশ্বিনীকুমাঁর 


এই সময় হইতে” বিশ্বস্ত পাচক অর্জুন পাণ্ডা মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
তাহাকে শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিয়াছিল । 


চল্লিভ্রম্বাল্রাআত্শিল্ল ০ 


১৯১৯ অব্দে প্রবল ঝটিকায় বরিশ্লালনিবাসী সহত্র 
সহত্র নরনারী অকস্মাৎ গৃহহীন ও নিরন্ন হইয়া পড়ে। যে 
মূহুর্তে এই সেবার আহ্বান উপস্থিত হইল তৎক্ষণাৎ ভগ্রদেহ 
বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার দরিদ্রনারায়ণের সেবার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র 
হস্তে বাহির হইলেন । তিনি তাহার অনুগামী শিষ্যদের দ্বারা 
আবশ্ঠক মত কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্য বিতরণ 
করিতে লাগিলেন। তাহার আহ্বানে পাঞ্জাব, বোহ্বাই, 
আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থল হইতে বনু অর্থ ও বন্ত্রাদি 
আসিয়াছিল। 


ভসহবোগ আআত্ককালন্ন 


অশ্বিনীকুমারের মনে স্বদেশের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সর্বদা 
জ্বল জ্বল করিত। আদর্শের অনুসরণে পশ্চাৎপদ়"হইয়া তিনি 
কদাচ নিন্দিত হন নাই। ১৯২৭ অব যখন কলিকাতায় 
জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে মহাতআ্সা গান্ধীর 
পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন 
অনেকেই এ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের 
বলিষ্ক মন সেই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়াছিল। তখন 


অন্তিম জীবন ৩৬৭ 


অশ্বিনীকুমারের কাধ্য করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু তিনি 
অসহযোগ আন্দোলন সর্বতোভাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন । 
তাহার অভিপ্রায়ে বরিশালজিলাবাসী এই আন্দোলনে সাড়া 
দিয়াছিল। 

এই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশপ্রসঙ্গ লইয়া 
বঙ্গে নেতৃবর্গের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। দেশবন্ধু 
চিতরঞ্জন-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ কংগ্রেসের পরিগৃহীত 
প্রস্তাব লঙ্ঘন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অভিলাষী 
হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার স্বীয় ব্যোমকেশ চক্রবত্তী 
মহাশয়ের ভবনে নেতৃবর্গের এক সভা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
এই সভায় রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে কোনরূপে বহন 
করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নেতাদের সকলেই তাহার 
অভিমত জানিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
অশ্বিনীকুমার দৃঢ়তার সহিত বলিলেন-_-“জাতীয় মহাসমিতিতে 
যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে আপনাদিগকে সেই প্রস্তাব মানিতেই 
হইবে ।” তাহার এই অভিমত বঙ্গীয় নেতৃবর্গ মানিয়। 
লইলেন। *এইজন্য সেই বৎসর বঙ্গের স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপূক 
সভায় প্রবেশের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। এই প্রসে 
আমরা পাঠকদিগকে ইহ! 'জানাইতে চাই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে 
অশ্বিনীকুমার চিরদিন জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া 
চলিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসকে “তিনদিনের তামাসা' বলিয়া . 
বর্ণনা করিলেও' ইহা! জানতেন যে, ভাল হউক, মন্দ হউক, 


৩৬৮ মহাত্সা অশ্বিনীকুমার 


শি ০ শি তাস পি লাশ লাস্ট পর পি এপস প্লট শর এসসি এসির এ এ এস তির 


জাতীয় মহাসমিতিই নিখিল ভাঁরতবাসীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
স্বদেশী প্রতিষ্ঠান । 





সিল পাটি পর পিস পরস্পর পি শিস রি সি পাটি পি পি এ 


লল্তিম্পালেল ্রাতেকম্পিক্ সন্িভ্ভি 


১৯০৬ অব্দে যখন নিখিল বঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল তখন বরিশালে 
প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যে অভাবনীয় কাণ্ড 
ঘটিয়াছিল আমরা পৃর্বেবেই তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান 
করিয়াছি । ১৯২০ অব্ে যখন চারিদিকে অসহযোগ 
আন্দোলনের জয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল সেই উত্তেজনার 
মধ্যে ইষ্টারের ছুটীতে বরিশালে আবার প্রাদেশিক সমিতির 
অধিবেশন হয়। এবারও ভগ্নদেহ অশ্বিনীকুমারকে 
অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি করা হইল। কিন্তু তাহার 
অবস্থা কি? তিনি প্রায় তিনমাস পূর্বের স্বাস্থ্যোন্নতির 
নিমিত্ত পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন 
সংবাদ পাইলেন যে, ঠাহাকেই অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি 
করা হইয়াছে তখন স্বীয় ভগ্রস্বাস্থ্যের ” বিস্তারিত 
বিবরণ লিখিয়া বরিশালে কর্মনকর্তাদিগকে জানাইলেন__ 
“তোমরা যদি আমাকে বাদ এয়া কাজ চালাইতে 
পার তাহা হইলে আমি কিছুকাল ভূবনেশ্বরে বাস করিয়া 
কথকিৎ সুস্থ হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।” কিন্তু 
নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। বরিশার্লের নেতৃবর্গ জানাইলেন__ 


অন্তিম জীবন ৩৬৯ 


"মাপনাকে বরিশালে আমসিতেই হইবে ।”  অগত্য। 
অশ্বিনীকুমার তাহার ভগ্রদেহটা কোনরূপে বহন করিয়া 
ববিশালে লইয়া আদিলেন। অভিভাষণ লিখিলেন, কিন্ত 
সভাস্থলে উহা পাঠ করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। 
তাহার পরিবন্তে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ, 
নি. এল্‌. উহা পাঠ করেন । এই সভায় অভ্তুগ্র মতবিরোধ 
ও মহা উত্তেজনা দ্ৃষ্ট হইয়াছিল । 

মনীষী স্বায় বিপিনচন্দর পাল মহাশয় এই সমিতির 
সভাপতির আসন অলম্কত করিয়াছিলেন । তিনি তখনকার 
সাময়িক উত্তেজনার উদ্ধে উঠিয়া সাবগর্ত বক্ততায় স্বীয় 
দূবদর্শন ও রাজনীতিক অভিজ্ঞতার অমোঘ পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

অ্রভকতক্াহম্ন হ্িল্যাজনজ 

এই সময়ে মশ্বিনীকুমার বরিশালবাসী জনসাধারণের 
অনুরোধে ব্রজমোহন স্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত 
করেন। 


উ্টীমমীল্ল এক্াম্পপাল্ীীল্র ্রস্াছলটি 
চা-বাগানের কুলিদের, প্রতি অত্যাচার হেতু পুব্ববঙ্গ ও 
আসাম রেলওয়ে ও গ্বীমারে এই সময়ে ধন্মঘট হয়। 
বরিশালের ধম্মঘটকারীরা অশ্বিনীকুমারকে তাহাদের 
পরামর্শসভার মভাপতি বরণ করেন। কিন্তু অশ্িনীকুমার 
২৪ 


৬৩৭৩ মহাত্ম। অশ্বিনীকুমার 


এমন অসুস্থ ছিলেন যে, আত্মশক্তিতে তিনি ছুই পা'ও চলিতে 
পারিতেন না। তথাপি ধন্মঘটকারীরা তাহার গৃহের সম্মুখে 
সমবেত হইতেন। তখন ছুইজনে ধরিয়া! অশ্বিনীকুমারকে 
বারাণ্ডায় লইয়া আসিত। তিনি এ ছুইজনকে অবলম্থন 
করিয়া কোনরূপে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুমোচন করিতে 
করিতে ধন্মঘটকারীদিগকে আশীর্বাদ করিতেন। 


_কলিস্ন ব্রা 


অকম্মাৎ ভগ্রদেহ অশ্বিনীকুমারের রোগের প্রকোপ 
আবার বদ্ধিত হইল । যাহ! আহার করিতেন তাহ! তৎক্ষণাৎ 
বমন হইত । বুকে পিঠে এমন একটা বেদনা হইল যে, 
শ্বাসত্যাগে ক্লেশ বোধ করিতেন। বিছানায় গা দিতে পারিতেন 
না। চারিদিকে বালিশ সাজাইয়া বসিয়া থাকিতেন। এই 
ভাবে চারিমাস কাল তিনি ছুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন । 
ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত প্রমুখ বরিশালের স্ুুবিতন 
চিকিৎসকগণ শত চেষ্টা করিয়াও রোগ উপশম করিতে 
পারিতেছিলেন না। সরকারী ডাক্তার বিপিনবাবুর চেষ্টায় 
রোগের উগ্রতা একটু হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । কিন্তু সকলেই 
মনে করিতেছিলেন, “এ যাত্রা আর অশ্বিনীকুমারকে বাঁচান 
যাইবে না।, তখন কলিকাতায় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে 
তারযোগে সংবাদ দেওয়া হয় । তিনি আট দিন বরিশালে 
থাকিয়া অহোরাত্র পরিশ্রমের ফলে অশ্বিনীকুমরকে অনেকটা 


অস্তিম জীবন ৩৭১, 


শা পাস তি শাছি 


সুস্থ করিয়াছিলেন । এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বরিশালে গমন 
করিয়াছিলেন। তিনি রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারের সহিত 
দেখা করিয়া তাহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন । 


লীম্পিল্ক। 


১৯২১ সনে বরিশালে একটু রোগমুক্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার 
তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান স্ুকুমারের পত্ধী শ্রীমতী সাবিত্রীকে 
প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা শ্রীমন্ভাগবতেব ছুটি করিয়া শ্লোক 
প্ড়াইতেন। এই অধ্যাপন। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের আনন্দের 
ব্যাপার ছিল। ছাত্রীকে পড়াইবার জন্য অশ্বিনীকুমার এমন 
উৎকন্ঠিত হইতেন যে, যথাসময়ে ছাত্রী পড়িতে না আসিলে 
অশ্থিনীকুমার অস্থির হইয়া উঠিতেন। এইভাবে পুজার 
পুর্বে কিছুদিন এবং পরে কিছুদিন অধ্যাপনা চলিয়াছিল। 

ধ্মশান্ত্র পাঠ করিয়া যাহাতে নারীদের ধম্মবোধ উজ্জ্বল 
হয় অশ্বিনীকুমারু সর্ববান্তঃকরণে তাহা ইচ্ছা করিতেন । ধর্ম্মশাস্ত্ 
শিক্ষা করিয়া শিক্ষিতা নারীরা পরিবারে পরিবারে 
অন্তঃপুরিকাদের সমীপে ধন্মপ্রচার করেন, অশ্বিনীকুমারের 
ইহ? আন্তরিক আকাত্্ষা ছিল। এই নিমিত্ত তিনি 
তাহার সহধন্মিণী, ভ্রাতু্পুত্রদের পত্রী ও এক ভাগিনেয়ীকে 
সংস্কৃত শিক্ষ। দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার বরিশালের আদি শিক্ষাগ্ডর ছিলেন। 
বাকর্গঞ্জ জেলাবাসী ছেলেদের জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন 


৩৭২ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ 
উৎসাহী ছিলেন । পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের জীবদ্দশাতে 
বাংল ভাষাতে সরকারি এডুকেশন ডিরেক্টর সাহেব অন্থমোদিত 
কোন বিষয়ে মেয়েদের লিখিত সব্বোতকুষ্ট প্রবন্ধ রচন!র্‌ জন্য 
তিনি বাৎসরিক ৪৫২ টাকার পারিতোধিরি-7310181)001)20)) 
1)71$62, 1১:2০ ঘোষণা] করেন । উক্ত পারিতোষিকের টাকা 
সরকারের হস্তে অর্পিত হয় । প্রতি বৎসর সরকারি গেজেটে 
এই পারিতোষিকের জন্য প্রবন্ধের বিষয়, প্রতিযোগিতার 
তারিখ ইত্যাদি ডিরেক্টর সাহেব ঘোবণা করেন । বরিশালের 
সদর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অশ্বিনীকুমারের অদম্য 
উৎসাহ ছিল এবং বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির তিনি 
জীবন-সদন্য ছিলেন। বহুকাল পুর্বে বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী 
সভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। অশ্বিনীকুমার, স্বর্গীয় 
ব্যারিষ্টার পি. এল্‌. রায় প্রমুখ সভার কন্মকর্তা ছিলেন। 
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হিতৈষিণী সভার একটি. উদ্দেশ্য ছিল । 
সভার, তরফ হইতে বাকরগঞ্জ জেলাবাসী মেয়েদের প্রবন্ধ- 
প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হইত এবং পাঁরিতোষিক. দেওয়া হইত । 
ভ্রাতুষ্পু শ্রীমান্‌ সুকুমারের পত্রী শ্রীমতী সাবিত্রীকে অশ্বিনী- 
কুমার ব্রজমোহন কলেজে প্রথম বাধষিক শ্রেণীতে ভর্তি করান। 
মফঃম্বলে এমন কি কলিকাতাতেও তখন পধ্যস্ত ছেলেদের 
কলেজে মেয়েদের পড়িবার জন্ঠ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় নাই। 
ব্রজমোহন কলেজেই অশ্বিনীকুমার ভ্রাতুদ্পুক্রবধূর জন্য সর্বপ্রথম 


অন্তিম জীবন ৩৭৩ 


স্বতন্্র বাবস্থা করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইযা অতঃপব 
অনেক হিন্দু মেয়ে কলেজে পড়িতে আবন্ত করেন। আজ 
ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রী-শিভাগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে | 
ব্রজমোহন কলেজেব অনুকবণে 'অন্যান্ক কলেজেও ছাত্রী-বি ভাগ 
খোলা হইয়াছে । অনেক ভিন্ঘ অভিভাবক ছেলে মেয়েদের 
সহশিক্ষাব বিবোবী । ডেলেদেব কলেজে মেয়েদেব স্বতন্ত্র শিক্ষাৰ 
বাবস্থার পথপ্রদশক অশ্বিনীকুমাব। রোগশম্যাতে যখন তিনি 
কলিকাতাস্ত ভনানীপুবে বাস কনিতেছিলেন ভখন বিলাত- 
প্রবাসী মধ্যম পভ্রাহম্পুজ শ্রীমান স্ুশীলকুমারেবক পত্রী 
জ্যোতিন্ময়ীকে মশ্বিনকুমাব স্থানীয় ডায়োসিশন কলেজে 
ভূত্তি করান এবং প্রত্যহ জ্যাতিম্ময়ীৰ পড়া শুনার খোঁজখবর 
লইতেন। তাহাবই প্রেরণায় জ্যোতিম্মযী সংস্কৃত পড়িতে 
আরম্ভ করেন এবং নিতা গীতাধ্যায়ী ছিলেন। গত ১৯৩০ 
সনে ৭ই মা্চ বি. এ. পড়িবার সময় হঠাৎ জ্যোন্তিম্ময়ী ইহ- 
লোক ত্যাগ করেন। 


লুভিন-্কাজ্ভামআ আঞস্যম্ন 


মৃত্যুর একবংসর তিনমাস পুর্বে অশ্বিনীকুমারকে 
চিকিৎসার্থ কলিকাতা নগরে আনয়ন করা হয় । আমিবার 
দিন পূর্ববা্থে অশ্বিনীকুমার অস্থস্থ দেহে তাহার সেবক গণেশকে 
লইয়া! গাড়ী করিয়া বাহির হইয়াছিলেন । বরিশাল হইতে 
চিরবিদায়ের দিন তিনি তাহার পিতৃব্য ৬নবীনচন্দ্র রায় 


৩৭৪ মহাত্মা অশ্বিনীকুমীর 


মহাশয়ের পত্বী, শ্রদ্ধেয় কালীমোহন দাস এবং রোগশয্যাশায়ী 
উকীল অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই ভিনজনের সহিত দেখা 
করিয়া তাহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন । 

ছীমারে উঠিবার সময়ে সকলে তাহাকে খাটিয়ায় করিয়া 
উঠানে! সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি তাহাতে 
কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়। 
উঠানো হইল । উহার ফলে তখন তিনি এমন অবসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, অনেকে আকন্সিক মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া 
উৎকন্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক ধীরে ধীরে তাহার 
অবসাদ কাটিয়া গেল। 

কলিকাতায় আসিয়া তিনি কিছুদিন তাহার মধ্যম ভ্রাতার 
কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে 
ছিলেন। সেখান হইতে তিনি তাহার স্রেহাস্পদ ছাত্র শ্রীযুক্ত 
গুণদাচরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া প্রায় তিন- 
মাসকাল তথায় বাস করেন। এইখানে একদিন পড়িয়। 
ফ্যইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত এমন ভাবে অসাড় হইয়া যায় যে, 
ইহার পরে আর তিনি.স্পষ্ট করিয়া নিজের নামটি পর্য্যস্ত 
লিখিতে পারিতেন না। এই সময়ে তাহার বাক্যের জড়তা 
আদিল এবং বিস্মৃতির জন্য কখন কখন কোন কথা বলিতে 
আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করিতে পারিতেন না ।. কৌতৃকী 
অশ্বিনীকুমার নিজের ভ্রমে নিজেই ' কৌতুক বোধ করিতেন । 











অস্তিম জীবন ৩৭৫ 


তিনি বলিলেন, “আমার ভক্তিযোগ গেছে কন্মযোগও সারা, 
এখন হচ্ছে গোলযোগের পালা ।” 

মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পুবেব অশ্বিনীকুমার ভবানীপুরের 
৫৯ সংখ্যক চক্রবেড়ে রোড. বাড়ীতে আসিলেন। আত্মীয়- 
স্বজন ও অভ্যাগ্ুত বন্ধুদের সমাগমে এই ভবন ধন্মশীলায় 
পরিণত হইয়াছিল । রোগশয্যাশাষী অশ্বিনীকুমারকে দেখিবার 
জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, আচাধ্য 
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবস্তী, স্বগীয় প্যাটেল, 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ বহু 
দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। 
ধুপ যেমন আপনাকে দহন করিয়া গন্ধ বিতরণ করে, অশ্বিনী- 
কুমার তেমনি একটু একটু করিয়া আপনাকে সর্বতোভাবে 
দেশের কাজে দান করিয়াছেন। অবশেষে ১৯২৩ অবের 
৭ই নবেম্বর ৬৮ বৎসর বয়সে ভক্ত ও কম্মী অশ্বিনীকুমারের 
জীবন-প্রদীপ চিরনির্বাপিত হইল । 

এই তশগবদ্ভক্ত যেমন জীবনে তেমন তাহার মৃত্যুন্তেও 
কিরূপ ভাগবত লীল। দেখাইয়া গিয়াছেন,. তাহা আলোচনা 
করিলে বিস্মিত হইতে 'হয়। তাহার ভ্রাতুম্পুত্র শ্রীমান্‌ 
স্থকুমার দত্ত ভক্ত অশ্বিনীকুমারের ,মৃত্যুর বিবরণ নিম্নলিখিত- 
রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।__ 


“আনন্দ ছিল তাহার জীবনের মূল সুত্র । মৃত্যুশয্যায় ও 


৩৭৬ মহাত্মা 'সিজিলাহ যার, 


শ্মশানযাত্রায় সেই "স্ত্রই নিয়া | ২১এ কাত্তিকৃ, বুধবার, 
কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে তাহার দেহত্যাগ হয়। শনিবার 
দ্বিপ্রহরে এক। শুইয়া অনবরত হাততালি দিতেছিলেন। 
আমার দিদি কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“আপনি 
হাততালি দিতেছেন কেন ?” তিনি অস্ফুটস্বন্তর উত্তর করিলেন 
_-কি জানি কেন আমার বড়ই স্ফপ্তি লাগিতেছে। তুই 
আমাকে একটু দাড় করাইয়৷ দিতে পারিস? আমি একট. 
নাচি, আমার বড়ই স্কুত্তি বোধ হইতেছে ।' তাহার তখন 
বসিবার শক্তিও ছিল না। বারংবার তিনি আনন্দের আবেগে 
দাড়াইয়া নাচিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। 
দিদ্রি তাহাকে একবার চটিজুতা পায় পরাইয়৷ দিবার চেষ্টা 
করিয়া আবার খুলিয়৷ রাখিলেন। তখন ছুই পা ভয়ানক- 
ফুলা, জূতা পায় লাগিল না। তিনি আবার বলিতে 
লাগিলেন__“জানিস্‌, হুপুর ছু'টা হইতে পাঁচটা পধ্যস্ত কে 
যেন আমার বুকের উপর ক্রমাগত নাচিতে থাকে, আমার 
বুকটা ক্রমাগত তালে তালে নাচে, আমি নাচিতে চাই পারি 
না” এই তাহার শেষ কথা । পিসিমার মুর্ধে শুনিয়াছি 
সোমবার দিনও নাকি দুপুর বেল! এ রকম হাততালি দিতে- 
ছিলেন এবং একটু একটু হাসিতেছিলেন। মঙ্গলবার দিন 
রাত্রে একবার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন_-“এবার আর বাঁচা 
গেল না” বুধবার অপরাহ্ তিনট! বাজিবার পাঁচ মিনিট 
থাকিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্াগ করেন । দেহত্যাগের 


অস্তিম জীবন ৩৭৭ 


মিনিট পাঁচেক পুর্বে ভান দিকে পাশ "ফিরিয়া পুর্ববমুখী 
হইয়া পাশ বালিশ কোলে লইয়া খুব আরামে যেন শয়ন 
করিলেন। একবার সমস্ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া পুব আকাশের 
দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। 
আর চক্ষু খুলেন,নাই, সেই ভাবেই প্রাণবাযু নির্গত হইল । 
তাহার কোষ্ঠিতে গঙ্গাতীরে শেষ অবস্থান লেখা ছিল। 
তিনি মাঝে মাঝে এ কথা বলিতেন। একবংসর পুবে্ব 
তিনি কাশী যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। "ডাক্তার 
নীলরতন সরকার মহাশয় উপদেশ দিলে কাশী লইয়া যাইব, 
এই আশ্বাস দিয়া গত বৎসর (১৩২৯) তাহাকে কলিকাতায় 
লইয়া আসি। ডাক্তার সরকার তাহাকে চিকিৎসার জন্য 
কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন । মাঝে মাঝে কিছু সুস্থ হইলে 
কাশী বা পুরী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আমি 
নানা ছলছুতা করিয়া থামাইরা রাখিতাম। সে যাহা হউক, 
গঙ্গাতীরেই তাহার শেষ অবস্থান হইল । কালীঘাটের 
কেওড়াতল। মহাশ্মশানের প্রাচীরের বাহিরে আদিগঙ্গার 
পবিত্র শ্রোত-ধারার মাত্র দশ বারো হাত দূরে এক্ষটি 
“রেইনটি” গাছের তলায় তাহার দেহের ভন্মাবশেষ রহিয়াছে । 
যিনি সারা জীবন 'স্ফুত্তি' মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাহার 
জীবনের অবসানও ঘটিল বাজি-বাজনা ও দেওয়ালির উৎসব 
আমোদের মধ্যে । বুধবার দিন রাত্র বারোটার পরে অমাবস্থা 
তিথি-__কালীপুজা। রাত্রি আট ঘটিকার সময় যখন বিরাট 


৩৭৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


শোভাযাত্রা করিয়' তাহার ত্যক্ত দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরের 
দিকে লইয়া চলিলাম তখন আলোর মালায় কলিকাতাঁর রাজ- 
পথগুলি আলোকিত হইয়াছে । চারিদিকে নানা রংএর 
পতাকা ও পরত্রপুষ্পের সজ্জা । কেওড়াতলার শ্বাশান পত্র- 
পুম্পের পতাকায় সুসজ্জিত; আমরা প্রবেশদ্বারের নিকটবস্তাঁ 
হইবামাত্র উপরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, বাজি-বাজনায় সমস্ত 
শ্বশান-ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল, উৎসবের সোর-গোল পড়িয়া 
গেল। মৃত্্যুশষ্যায় ও শ্বাশানে তিনি তাহার গানের যথার্থতা 
দেখা ইলেন-_ 


যখন আস্বে সময় যাবে বেলাঃ 
ফুরাবে এই ভবের খেলা, 
ডুবে যাব হাসির মাঝে, ধিন্‌ ধিন্‌ ধিন্‌ তাই তাই। 


লীলাময়েয় এই বিশ্বময় হাসির মধ্যে “ধিন্‌ ধিন্‌ ধিন্‌ তাই 
তাই” করিতে করিতে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। আর যিনি 
জনসাধারণের প্রাণের প্রাণ ছিলেন, মুচিমেথর-চণ্ডাল জা তিবর্ণ- 
নির্বিশেষে সকলকে যিনি কোল দিতেন, সেই জনস7জ্ঘর নেতা, 
গণতন্ত্রের সাধক, সকল কথার সার কথা, তাহার প্রাণের কথা 
বলিয়। গিয়াছেন__ 


সবার সঙ্গে নাচ গাওয়। ভিন্ন পন্থা! নাই । 


অশ্থিনীকুমারের দেহ তাহার প্রিয় কর্ম্দভূমি বরিশালে লইয়া 
যাওয়ার অভিপ্রায় কোন কোন বন্ধু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্ত 


অস্তিম জীবন ৩৭৯ 


নানা কারণে তাহা নাই। অশ্বিনীফুমারের ভ্রাতুক্পুক্র 
শ্রীমান্‌ সরলকুমার এই সময়ে এক পত্রে বরিশালে কোন বন্ধুকে 
লিখিয়াছিলেন__ 

“জ্যেঠামহাশয় গঙ্গাতীরে তাহার দেহরক্ষা করিতে বলিতেন। 
বড় মারও ( অশ্থিনীকুমারের পত্ধী ) সেই ইচ্ছা । আমি তবুও 
বরিশাল লইয়া যাওয়ার জন্য তাল" করিতেছিলাম। বড় মা 
এত অস্থির ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, ডাক্তারেরা 
তাহাকে অভুক্ত অবস্থায় বরিশাল লইয়া যাওয়া আশঙ্কা- 
জনক মনে করেন। বাড়ীতে সকলেই পরশু রাত্রিতে 
খাওয়ার পরে আজ দশটায় খাইয়াছে। গতকল্য সমস্ত 
দিন ও রান্ত্রি কেহ জলম্পর্শও করে নাই। রেলে মৃতদেহ 
লইয়া যাওয়ার অনুমতি যখন আসে তখন রাত্রি আটটা । 
৬কালীপুজায় সকল স্থান বন্ধ থাকায় মিন্ত্রি পাওয়া যায় 
নাই। বাঝস তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই সাড়ে 
নয়টায় রওয়ানা হইতে কিছুতেই পারা যায় নাই। 

বরিশালের জন্য চিতাভম্ম, শবদেহ হইতে ফুল, মাথায় 
দেওয়া একটা বালিশ লইয়া আসিতেছি। সোমবার মরা 
রওয়ানা হইব। মঙ্গলবার পঁহুছিব।” 

বরিশালবাসী জনমণ্ডলী তাহাদের হৃদয়ের রাজা, নয়নের 
মণি অশ্বিনীকুমারের মৃতদেহ দর্শন করিবার সৌভাগ্যস্থখে 
বঞ্চিত হইল। তাহারা হৃদয়-গল। অশ্রুর দ্বারা তাহার তর্পণ 
করিল। দেহভন্ম লইয়া! শোভাযাত্রা করিয়া বরিশালবাসী 


৩৮০ মহাত্ম। অশ্বিনীকুমার 


জনমগ্ডলী মনের ক্ষে'ভ নিবারণ করিল। সমগ্র নগর শোকের 
গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। যে কিরীট শিরে ধারণ 
করিয়া বরিশাল গৌরবান্ধিত হইয়াছিল, এতদিনে তাহার মস্তক 
হইতে মেই কিরীট খমিয়। পড়িল। মানুষ চলিয়া যায়, থাকে 
হার স্মৃতি। অশ্বিনীকুমার চলিয়া গিয়াছেন, তাহার মহৎ- 
জীবনের স্মৃতি রহিয়াছে । বরিশাল এই স্মৃতির উজ্জ্বল প্রভায় 
মণ্ডিত থাকিবে । 


একাদশ অধ্যায় 
শদ্ধাঞজলি 
সশ্লিস্বীলুস্বাতল্রল্র ভিতু্রাক্রাম্বছিকতন্ব 
€ত্ব্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চত্রুবত্তাঁ ) 
প্রি ভাগবতী তন্ু দিব্য দৃতবেশে 
অশ্বিনীকুমার, এলে এ মরত-দেশে । 
বহিয়া আনিলে কত সে রাজ্যসন্দেশ, 
আবার অদৃশ্য হ'লে, কে জানে উদ্দেশ £ 
“স্ত্য, প্রেম, পবিভ্রত1” পতাকা তোমার, 
দিয়ে গেলে কত হাতে করিতে প্রচার । 
জ্ঞামগুরুরূপে আসি স্থাপি” বিদ্চঠালয়, 
জাগাইলে মনুষ্যত্ব স্থপ্ত দেশময় ! 
গৃহিবেশে ব্রক্মচারী তেজে মুক্তিমান, 
নিলিপ্ত বিষয়ী তুমি ওহে ভাগ্যবান্‌ ! 
বিক্রমেতে ছিলে সিংহ, পাপে অগ্রিসম, 
সুন্দরের উপাসক লিপ্ধ, কাস্ত, কম । 
মহ. ক্ষুত্র, দীপ্ত রুদ্র, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, 
অস্তরে ছিল না জাতিকুলের বন্ধন । 
কবি তুমি, বাকী তুমি, প্রতিভা উজ্জ্বল, 
বুদ্ধি, বিদ্যা, বিজ্ঞতায় শুভ্র স্থুনিন্মল | 
হয়ে ভক্ত, অন্ুরক্ত ছিলে জ্ঞানে তুমি, 
সেবা-ধন্মে, দেশকন্মে তব চিত্তভূমি 


২৮ 


মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


কি উদার প্েমযুক্ত ! নিত্য রসধারা 
প্রবাহিত হত সেথা, _ রচিয়া ফোয়ারা ! 
ধরার ধূলির উদ্ধে ছিল তব বাস, 

চাঁও নাঁই মিটাইতে বিষয়-পিয়াস । 
মরতে মরুর দেশে মুক্ত মহাবীর, 

রোগে শোকে অচঞ্চল, কত্তব্যে স্থুধীর । 
আনন্দের উত্স যিনি__যিনি আদি কবি 
তাহাতেই সদ! নিগ্ধ ছিল মুখচ্ছবি | 
আনন্দ-সাধক ছিলে মুক্ত মহীয়ান্‌, 
রসিকের চুড়ামণি, প্রেমিক প্রধান । 
প্রেমালাপে তব সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, যারা 
ছ'দণ্ড করিত বাস, মেতে যেত তারা । 
দেশাচারে অবিচারে এ দেশ মলিন, 
রাজনীতি আন্দোলনে আনিনলে স্থদিন, 
জীবনমধ্যান্ছে বরি” দীর্ঘ নির্বাসন, 
নীরবে রচিলে সেথা ধ্যানের আসন । 
এনেছিলে বরিশালে নব জাগরণ, 
ছুন্নীতির অনাচারে নীতির শাসন । 
পাপেরে করিয়া হ্বণা পাপীরে অভঙ্প 
দিয়ে তুলে নিতে. সদা, _-লভিত আশ্রয় । 
সাধু, ভক্ত, জ্ঞানী, কম্মী, সংসারী, সন্ধ্যাসী, 
কবি, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতবিলাসী, 
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উজির, ফকির, আর স্থৃবিজ্ঞ, পাগল, 
ভিখারী, রাখাল কিংবা কৃষকের দল, 
সবারে লইয়া মেলা মিলিত তোমার 
বালবুদ্ধযুবা সবে সঙ্গী অনিবার। 
প্রেমেতে ধরিয়! গলা দিতে স্িগ্ধ কোল, 
বদনে উঠিত সাথে “শিব শিব বোল । 
হাফেজ, বাইবেল, গীতা, পদকল্পতর, 
ভক্তিশাস্্র বাখানিতে ছিলে শ্রেষ্ঠ গুরু । 
ভক্ত সঙ্গে নানা ছন্দে প্রেম-সঙ্কীর্তনে, 
আত্মহারা মাতোয়ারা দেখেছি নয়নে, 
মাতিয়াছি, নাচিয়াছি গাহি কত গান, 
তোমারে রাখিয়া মাঝে ভকত-প্রধান ! 
মধুকরী বৃত্তি নিয়ে এসেছিলে ভবে, 

না দিয়ে তোমারে কিছু কে ফিরেছে কবে ? 
ভ্রমি দেশদেশান্তরে তব সঙ্গে কত 
হেরিয়াছি লোভনীয় দৃশ্য মনোমত। 
উঠেছি আকাশ-চুশ্বী শুঙ্গে পর্বতের 
দেখি” তব ধ্যানমগ্ন শোভা. জীবনের 
ধরেছি উদাত্ত কে সপ্তমেতে গান, 
ওক্কার-বঙ্কারে তুমি পুরাইতে তান। 
নম্মদা-যমুনা-গঙ্গা-পুত বারি-আ্রোতে, 
আন্নন্দে সাতার কত খেলিয়াছি সাথে । 


৩৮৪ 


মহাত্স। অশিনীকুমার 


প্রাণে ভাসে অতীতের বিচিত্র কাহিনী, 
মন্দির প্রাঙ্গণে কত পোহাল যামিনী । 
মহাাজনসঙ্গ তরে, তীর্থঘে তীর্থে কত, 

তব সঙ্গ নাহি পেলে হইত না তত 
পবিত্র মধুর তাহা, ওহে মহাজন, 
গুণগ্রাহী গুণধর পুরুষ-রতন ! 

রচিলে আনন্দ-গীতি গাহিলে সে গান, 
কোন্‌ চিত্ত করে নৃত্য তোমার সমান ? 
সর্বব যজ্ছে বরিশালে তুমি ছিলে হোতা, 
একাধারে এত গুণ আর পাব কোথা ? 
আছে সেই বরিশাল তুমি নাই গুণী; 
উৎসাহ আশার বাণী কোথাও না শুনি । 
তুমি নাই, আছি তব প্রেম-পুষ্ট ভাই, 
কন্মক্ষেত্রে কত বাধা পদে পদে পাই ! 
জীবন-সন্ধ্যায় আমি আজি উপনীত, 
মরণে না ডরি কিংবা না হই শঙ্কিত, 
(কিন্তু) ক্ষুব্ধ প্রাণ ! কত সাধ হ'ল না'পুরণ, 
বিরলে করিতে হয় অশ্রুবিসর্জন ! 
দিব্যলোক হ'তে তুমি কর আশীবরাদ, 
ঘুচুক দেশের দেহ অবিদ্যা-প্রমাদ । 


অশ্টিনীকুম্াাল্েক্র স্মরভিল্সক্ষা-ম্সিভি 


অশ্বিনীকুমার ভারত-বিখ্যাত দেশসেবক ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের সকল নগরে ও বহু গ্রামে শোকসভার 
অধিবেশন হইয়াছিল । নিখিলভারতের বহু নগরে জনসভায় 
ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এই মহাপ্রেমিক দেশভক্তের প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ অবের ৭ই নবেম্বর 
অশ্বিনীকুমারের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে । মৃত্যুর প্রায় একমাস 
পরে কলিকাতা নগরে ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউটে এক মহতী 
স্মতিসভার অধিবেশন হয়। আচাধ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
মহোদয়. এই সভার সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের স্ুবিখ্যাত 
নেতৃবৃন্দ এই সভায় অশ্বিনীকুমারের প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনপূর্ববক স্থৃতিরক্ষার্থ এক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। 
আচার্ষ্য শ্ত্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সভাপতি এবং 
স্ুকবি পরলোকগত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে সম্পাদক 
মনোনয়ন 'করিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। বঙ্গের «বহু 
বিখ্যাত ব্যক্তি'এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। নিখিল- 
ভারতে যাহার জননুয়ক-ঞ্ললিয়া সুপ্রসিদ্ধ, তাহাদের অনেকেই 
এই সমিতির সভ্য । 

স্বতিরক্ষা সমিতির স্থযোগ্য সম্পাদক দেবকুমার বাবু 
অশ্বিনীকুমারের" সোদর-প্রতিম সুহাদ্‌ পরলোকগত রাখালচন্্র 

২৫ 


৩৮৬ মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার 


বায় চৌধুরী মহাশয়ের পুজ॥ অশ্বিনীকুমার তাহাকে পুজ্রবৎ 
সহ করিতেন। এই স্ৃতিরক্ষা সমিতির টীর্দা সংগ্রহ 
এবং অপর সর্বপ্রকার কাধ্যেই দেবকুমার বাবু আস্তরিক 
আগ্রহ প্রকাশ ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় 
ললিতমোহন দাস এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
স্ুরেশচন্রর ঘোষ এই ছুইজনের সহকারিতায় দেবকুমার বাবুই 
সমিতির সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ আদায় করিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, স্ুরেন্দ্রনাথ চক্রবস্তা, জিতেন্দ্রনাথ 
দাস গুপ্ত এই সমিতির কার্যে বিশেষ উৎসাহী । 


সচ্সিভ্িল্র জ্লাম্খয 


বরিশাল সহরের টাউন হল্” অশ্বিনীকুমারের 
মৃত্যুর পরে বরিশালবাসী জনমগ্ডলীর অভিপ্রায়মতে 
“অশ্বিনীকুমার হল্” নামকরণ হইয়াছে। পস্মৃতিরক্ষা 
সমিতি” উক্ত হল্‌ নিন্মাণার্থ কতক অর্থ প্রদান 
করিয়াছেন । 

.স্কৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার এল্বার্ট হলে 
মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের :একখানি সর্বাঙ্গস্থন্দর তৈলচিত্র 
স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত চিত্রের অ+্বর্ণ উমোঢিনের সময়ে 
এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্মৃতিরক্ষা সমিতির 
স্থায়ী সভাপতি আচার্য রায় মহাশরই সেই দিনের বিরাট 
সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত ধরিয়াছিলেন। সঙ্গীত, 
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উপাসনা এবং অশ্বিনীকুমারের মহচ্চরিত্রের গুণাবলী কীর্বনদ্বারা 
এই পুণ্যান্ুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছিল 


স্কুক্ভি-শুজ্তঃ 


স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভ্যগণের প্রচেষ্টায় কালীঘাটে 
কেওড়াতল। মহাশ্মশানে অশ্বিনীকুমারের সমাধির উপরে 
“সত্য, প্রেম, পবিত্রতা” মন্ত্রাঙ্কিত একটি স্থশোভন মন্মর 
স্মৃতি-স্তস্ত নিশ্মিত হইয়াছে । 

এই স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তিগ্রতিষ্ঠার দিনে (১৮ই পৌষ, ১৩৩৩ 
সন) মহাশ্াশানে এক সভার অধিবেধন হয়। সেইদিন সহত্ত 
সহস্র লোকের সমাগমে শ্মশান লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল । 
এই পবিত্র কার্য্যের প্রারস্তে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় দলিতমোহন দাস 
মহাঁশয় সংক্ষেপে একটি উপাসনা করেন। অতঃপর মহাত্মা 
গান্ধী ভক্ত অশ্বিনীকৃুমারের চরিত্রের বিশিষ্টতা বর্ণনা করিয়া 
স্মৃতিস্তস্তভের তিত্তি স্থাপন করেন। এই সভায় দেশনেত্রী 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্মমধুর বক্তৃতা্ধারা অশ্বিনী- 
কুমারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন । 

স্মৃতিরঙ্ষ্ স্ুম্সিতির সুভ্যগণ কলিকাতার” বাধিক স্ব্ৃতি- 
সভার অধিবেশনার্থ বং এল্বা্ট হলের তৈলচিত্র ও 
কেওড়াতলা মহ স্মৃতি-স্তপ্তের আবশ্যকমত সংস্কারের 
জন্য স্থায়ী ভাগুরের ব্যর্স্থা করিয়াছেন । 


৩৮৮ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 


পা কিতা বাসি সপিস্পিপা সিসি পাস্তা সপে ও অপি সরি িপাি সিল পিসি ব্পর উ্পস্িপাসিি মলি পি লিলি তে টি শাসিত পদ 


চা উনিও ভ্ল্বস্দে 2ভজ্লল্ভ্ভ্রি 


অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুক্পুজ্র শ্রীমান্‌ স্থকুমার, স্ুশীলকুমার 
ও সরলকুমার দত্ত তাহাদের পিতৃব্যের একখানি তৈলচিত্র 
সাহিত্যপরিষত-কর্তপক্ষগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। 
পরিষদের পক্ষ হইতে এক সভার অধিবেশনে “ভক্তিযোগ”, 
“কম্মযোগ”, “প্রেম” ও ছুর্গোৎসবতত্”-প্রণেতা, দেশপুজ্য 
অশ্বিনীকুমারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। 
স্ুপপ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সভায় সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় দুইটি কবিতা পঠিত 
হইয়াছিল । ন্বগায় ললিতমোহন দাস, শচীন্দ্রনাথ মুখো-, 
পাধ্যায়, স্ুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি. আই. ই রায় জলধর 
সেন বাহাছুর, শুীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থ ও সভাপতি মহাশয় 
অশ্থিনীকুমারের গুণকীর্তন করিয়াছিলেন । 

কলিকাতা করপোরেশন বালীগঞ্জ অঞ্চলে “অশ্বিনী দত্ত 
রোড” নামক একটি রাস্তা করিয়াছে । 

দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসিগণ কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্থয 
“অশ্বিনীকুমার ইন্ট্রিটিউট” নামে একটি সমিতি ও পুস্তকাগার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আচার্য স্তর প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয় 
এই ইনৃট্রিটিউটের স্থায়ী সভাপতি । ব্লিকাতা করপোরেশন 
পুস্তকাগারের জন্য বাধিক অর্থ-সাহায্যচানে নব প্রতিষ্ঠানটিকে 
উৎসাহিত করিতেছে । 





৩৮৮ পৃ 


আশলীঘাট-4ত্ক ওভাতল! নহাঁশ্মশনে 
স্মতি-স্তন্ত 


শরদ্ধাগ্তলি ৩৮৯ 


৯৫. পিসি বাসি সি সিপীসিপ্াসিল সি পাটি পিপি ও ও পি লি তি সিসি রাস্টিলসি্তি 


বরিশালে যুব-সম্প্রদায়ের হিতার্থে “অশবিনীকুমার 
ইনৃষ্টিটিউট্‌”* নামে একটি সমিতি ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বরিশালে আহৃত হইয়! 
স্বনামধন্য দেশসেবক শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত 
ইন্ষ্টিটিউটের উদ্বোধন করেন। 


সমসাগু 


